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হে কল্যাণা 
ব্রহ্মবিদ্ঞাল্যর ছা ভ্রগণ, 


আমের সেই সরি বেঙণাগারে অধ্যাপনন) 
কালে তোমাদিগকে ৫ঘ সকল কগ। বলিরাছে এবং 
শস্তনসিপ। কহ সন্ধায় আমশম-আডিনায় বসিয়! 
তোমাদের নিকটে প্রতি থে সকল বুহস্ত বিবৃত 
কবিষাছি, তাহাদেবি কতকগ্ডলি আজ পুঁথি 
পাতায় আশির গ্রহণ করিল | আমার প্রবন্ধ- 
লি পপ্তক্ষের আকা প্রকাশিত দেখিতে 
-শামাদের আক্পাজ্গ ছিল | এই জগ ততামাদের 
মনো খাহার। অ/শামে আছ এবং যাহাবী আশ্রম 
57 প্রিয়া অন্ত অবস্থান ক বিতেছ, সকলেৰি 
উদ্দেশে এই গ্রন্থথানি আমার অন্তরের আশীবরবাদ- 
সহ উত৩সঙ্গ করিলাম । 

তামরা বিল্ঞা ও জ্ঞানে দেশের স্রসন্তান হও, 


ভগবানের নিকটে এই প্রার্পনা। করিতেছি । 


৬ 


খঙ্গচধ্যা শরম. 
। উ॥।জগদানন্দ রার 


শান্তিনিকেতন, বোলপুর । 
আনাঢি, ১৩১৮ । রি 


[রা লা 


ভূমিকা। 


অধ্যাপক টিওাল তাহার প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলির নাষ 
দিয়াছিলেন-_-471827716765 00 9616706 0011[078016260০ 
1০০1০ বড় জিনিষের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে ছোট জিনিষের নাষ 
কর: সকল সময়ে সঙ্গত হয় না-_তথাপি সেই বড় তুষ্টান্তের অনুকরণে 
বলা যাইতে পারে, এই গ্রন্থও অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের জন্ 
বিজ্ঞানের টুক্রার সঙ্কলনমাত্র। 
গ্রন্থকার বাঙ্গালা সাহিত্যে এতই সুপরিচিত, যে তাহাকে 
“চেনাইবার ভার আমাকে লইতে হইবে ন1। আজকাল বাঙ্গাল) মাসিক 
সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দেখিলেই পাঠক বুঝিয়া লন যে, প্রবন্ধের 
নীচে জগদানন্দ বাবুর স্বাক্ষর দেখা! যাইবে। বাস্তবিক পাশ্চাত্য 
দেশেই হউক বা স্বদেশেই হউক, বিজ্ঞানের যে সকল উচ্চ তত্ব আজ- 
কাল আবিষ্কৃত হইতেছে, এদেশে সাধারণ পাঠকের নিকট তাহার 
ঘোষণার ভার এক জগদানন্দ বাবুর উপরই পড়িয়াছে ; অথবা তিনি 
তাহাই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালা. সাহিত্যে 
অন্য যে কযব্যক্তি পূর্বে বৈজ্ঞানিক সমাচার ঘোষণা করিতেন, এখন 
তাহারা প্রায়ই আত্মগোপন করিয়াছেন । 
এই গ্রন্থ যখন অবৈজ্ঞানিক পাঠকের জন্য লিখিত, তখন ইহার 
প্রতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের ভ্রকুটীভঙ্গী প্রদর্শনের কোন প্রয়োজন বা 
আশঙ্কা নাই। এই কথ! বলিবার একটু তাৎপর্ধ্য আছে। এক 
. দল বৈজ্ঞানিক পঙ্ডিত এই শ্রেণীর গ্রন্থের প্রতি ক্ুপাতৃষ্টি করেন না। 
অবৈজ্ঞানিককে তীহারা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাহারা 
মোটা হরপে লিখিত! রাখিয়াছেন, বিজ্ঞানের দেবক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক 
সুর্যজনের প্রবেশ নিষেধ। 


_ ইহার একটু হেতু আছে। বৈজ্ঞানিকের নিকট বিজ্ঞান অত্য- 
ধিক আদরের সামগ্রী। জনুরি মণিমাণিক্যের কারবার করে ও 
সবল্য জানে? বাজারের মধ্যে সে মণিমাপিক্য উপস্থাপিত করিয়া 
ইজ্জত” নষ্ট করিতে চায় না। বৈজ্ঞানিকেরা বহু পরিশ্রমে যে সকল 
মহামূল্য সত্যের আবিষ্কার করেন, তাহার মূল্য তীহারাই বুঝেন। 
ইতর সাধারণের সম্মুখে তাহার সমুচিত সমাদর কখনই সম্ভবে না। 
কাজেই তাহার! ইতরের সন্মুথে তাহাদের মহামূল্য সত্যগুরির উপ- 
স্থাপনে কুষ্টিত। 

কত প্রমাণপরম্পর! সংগ্রহের পর, কত বুল্স পর্য্যবেক্ষণ ও আয়াস- 
সাধ্য পরীক্ষার পর, কত বিচার-বিতর্ক-বিতগার পর বৈজ্ঞানিকেরা . 
প্রকৃতি দেবীর রহস্তলোক হইতে গুপ্ততত্বের সংবাদ সঙ্কলন করেন, 
ইতর লোকে তাহার সংবাদ রাখে না। এই কর্মের গুরুত্ব নির্ধারণও 
তাহাদের পক্ষে অসাধ্য। অভিনব সত্যের আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিকের 
ষে বিশ্বয়, যে আনন্দ জন্মে, ইতর জনে তাহার অল্লাংশের অস্থভবেও 
অধিকারী নহে। যে আবিষ্কীরে বৈজ্ঞানিকের মোমহর্য উপস্থিত হয়, 
সেই আবিষ্কারের সংবাদে অবৈজ্ঞানিকের কিছুমাত্র ইন্ত্িয়বিকার 
জন্মে না। বৈজ্ঞানিক বিশ্মিত হইয়৷ নিরূপণ করেন, হুর্য্ের দুরত্ব: 
নয়কোটী মাইল, অবৈজ্ঞানিক তাহা নির্বিকারে শুনিয়া থাকেন এবং 
নব্বই কোটী হইলেও তাহার বিন্ময্বের মাত্রা অধিক হয় না। আলোক 
সেকণে লক্ষ ক্রোশ বেগে ভ্রমণ করে, ইহা প্রতিপাদন করিয়া বৈজা-. 
নিক অসাধ্যসাধনের স্পর্ধীয় স্পদ্ধিত হন, অবৈজ্ঞানিক অতি অকা- 
তরে তাহার সেই অসাধ্যসাধনসংবাদ মানিয় ল়। তাহার কোন 
ইন্তিয় কোনরূপ বিকার লক্ষণ দেখায় না। বিশ্বব্যাপী ঈথরের অথব! 
অভেম্ত অচ্ছেন্ধ পরমাণুর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বৈজ্ঞানিক যখন 
আস্ফালন করেন, তাহার অবৈজ্ঞানিক বন্ধু পুরাতন পু'থির ছা 


পাতা খুলিয়া তাহাকে দেখাইয়! দেন যে, তাহার চৌদপুরুষ পূর্বে 
এই তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে; তাহার বিশেষ কোন কৃতিত্ব নাই! 
সেই বিশ্বব্যাপী ঈথর কঠিন পদার্থ না তরল পদার্থ এই দারুণ সমস্যার 
সমাধানে বসিয়া! যখন বৈজ্ঞানিকের শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়, অধবা 
সেই পরমাণুগুলি ভাঙিয়া চুরিয়া, ই্েক্টনের গু'ড়ায় পরিণত হই তেছে 
দেখিয়। যখন তিনি মাথায় হাত দিয়া বসেন, তখন তাহার আত্মীয় 
স্বজন, তাহার অকারণ দুশ্চিন্তার কারণ না পাইয়া! তাহার তবিষ্কতের 
জন্য চিন্তিত হন। তাহার প্রতিবেশীদের মধ্যে কেহ বা তাহাকে 
পাগল ঠাওরায়, কেহ বা তাহাকে কোনরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন লোক 
মনে করিয়া তাহার বাকা বেদবাক্য বলিয়! নিধ্বিকার চিত মানিয়! 
লয়। পাগল ঠাওরানে। বরং সহ যায় ; কিন্তু এই নিব্বিকারতা! একে- 
বারে অসহ্য । নির্জন স্বীপের সমস্ত ক্লেশ আলেকজান্দীর সেলকার্ক 
সহিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার মত গোটা যানুষকে নূতন দেখিয়াও 
পণ্ড পাখীতে বিকার লক্ষণ দেখায় নাই, ইহা তাহার অসহ্য হইয়াছিল। 
_ অনধিকারীর নিকট তন্বকথ প্রকাশে তত্বদর্শারা চিরকালই কুঠিত 
এবং এই জন্যই অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের সম্মুখে বৈজ্ঞানিক বার্তী 
উপস্থাপিত করিতে অনেক বৈজ্ঞানিক সঙ্কোচ বোধ করেন। যত 
সহজ ভাষাতেই বিজ্ঞানের উপদেশ উপদিষ্ট হউক ন1, অনধিকারী 
যে বৈজ্ঞানিক সত্যের ষথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবে তাহার সম্ভাবনা 
অল্প। জহুরি ব্যন্তীত ইতর লোকে মণিমাণিক্যের সমুচিত সমাদর 
করিবে তাহার সম্ভাবন। অল্প । মুক্তার মালা সকলের গলায় শোভা 
পায় না। নরের নিকট উহার আদর হইতে পারে; কিন্তু নরের 
শাখাবিহারী কুটুম্বের গলায় উহার ধথোচিত আদরের সম্ভাবনা কিছু 
বিরল। 

এ সমস্তই সত্য। তথাপি বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সময়ে 


অসময়ে ইতর জনকে নিকটে ডাকিয়া তাহাদের সম্দুখে বিজ্ঞান শাস্ত্রে 
গুরু গম্ভীর তত্বগুলি উপস্থিত করিয়াছেন, ইহার প্রচুর উদাহরণ 
আছে। অধ্যাপক টিগালের নাম পূর্বেই করিয়াছি; অবৈজ্ঞানিক 
জনসমাজের সছিত মাধামাঁথি গলাগলি করিতে তাহার মত সকলে 
প্রস্তুত না হইতে পারেন, কিন্তু হেলমহোত্জ, কেলবিন। টেট, 
ক্লিফোর্ডের মত দিকৃপালগণও '্ঠাহাদের দেবলোক হইতে অবসর 
মত নামিয়া" আসিয়া! বিজ্ঞানের অমৃতভাগ্ড হইতে অমৃতকণিকা 
মর্ত্য লোকে বিলাইতে কপণত1 করেন নাই। স্বর্গের অমুতের যেমন 
মাদকতা ছিল, বিজ্ঞানামূতেও সেইরূপ একটা মাদকতা আছে। 
মাদক দ্রব্যের একটা সাধারণ লক্ষণ এই যে, অপরকে না বিলাইলে 
আনন্দের পূর্ণতা হয় না। বিজ্ঞানামোদীও অপরকে আপনার 
আনন্দের ভাগ দিতে চান ;--ন। দিতে পারিলে তাহাদে+ আনন্দ পূর্ণ 
হয় না। অপরকে মাতাইতে প্রবৃত্ত হইলে তখন আর অধিকারী 
অনধিকারী বিচার করা চলে না। ভৈরবীচক্রে সকল বর্ণই 
দ্বিজোত্তম হইয়া যায়, তখন জাতিবিচারের অবসর ঘটে না। 

এই ক্ষুত্র গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে বদিয়! এত বড় বড় নায ও 
বড় বড় কথা আনিবার হয়ত কোন প্রয়োজন ছিল না। গ্রন্থকর্তী? 
আমাদের মতই মর্ত্যলোকের অধিবাসী; তবে দেবলোক হইতে 
দিকৃপালের৷ বিজ্ঞানামৃতের যে ছিটা-ফৌটা যাহ। মর্ত্যলোকে নিক্ষেপ 
করিয়া থাকেন, তিনিও আমাদের মতই তাহার আস্বাদন করিয়া 
থাকেন, এবং সেই ছিটা-ফোটার আমন্বাদনে তাহার আত্মীয় স্বজন 
প্রতিবেশীকে অংশতাক্‌ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন। 
এই জন্য তিনি তাহার আত্মীয় শ্বজন প্রতিবেশীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন। 
বাঙ্গালাদেশে তাহার এই উগ্যমের সহযোগী অধিক নাই। তিনি 
কয়েক বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশে অবৈজ্ঞানিক পাঠকসমাজের মধ্যে 


1/* 


বিজ্ঞানপ্রচারের জন্ত যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তজ্জন্য বঙ্গসাহিত্য 
তাহার নিকট খনী। কেননা বাঙ্গালা দাহিত্য এবিষয়ে নিতান্ত 
দরিদ্র । এই গ্রন্থে সেই দারিদ্র্যের কতকটা মোচন হইবে। বাঙলা 
সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের একান্ত অভাব । গ্রন্তকর্থ। সেই অভাব 
মোচনে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, আমি সেই কৃতিত্বের যৎকিঞ্চিৎ 
পরিচয়দানের এই স্থুযোগ পাইয়া! পরম আনন্দ অন্থুতব করিতেছি । 


ক্রীরামেন্দ্রন্থন্দর ত্রিবেদী। 


বিজ্ঞাপন। 


গত ছয় সাত বৎসরে প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, তত্ববোধিনী পত্তিকা, 
সাহিত্য-সংহিত। এবং মানমী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় আমার যে 
সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদেরি মধ্য হইতে 
কয়েকটিকে বাছিয়া লইয়া এই পুস্তক প্রকাশ করা হইল। বৈজ্ঞানিক 
বচনাকে সুখপাঠ্য করিয়া সাধারণ পাঠকের নিকটে উপস্থিত কর] 
যেক্ষমতার কাজ, তাহার অভাব রচনাকালে পদে পদে অন্ুতব 
করিয়াছি। এই দৈন্ত সত্তেও বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশে 
প্রবৃত্ত হইয়া সুধী পাঠকের নিকটে হয় ত অপরাধী হইয়াছি। 

ভূগর্ভের প্রাচীন স্তরে সঞ্চিত লুপ্তজীবের শিলাময় কঙ্কাল জীব- 
বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতার পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয়, প্রাচীন পগ্ডতদিগের 
সুদীর্ঘ সাধনার ফলগুলি প্রচলিত নানা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের স্ুপ্রতি- 
স্টার পক্ষে তেমনি অপরিহার্য । অপ্রচলিত প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলি 
ইতিহাসের সামগ্রী। সেগুলিকে না৷ বুঝিলে, যে সকল চিন্তা ও ভাব 
নানা আধুনিক মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের অভিব্যক্তির 
সুত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এজন্য গ্রন্থে নৃতনের আলোচনায় 
পুরাতনকে ত্যাগ করিতে পারি নাই । 

অনেক প্রবন্ধে পাঠক একই বিষয়ের পুনরালোচন1 দেখিতে 
পাইবেন। এই পুনরুক্তি-দোষ ইচ্ছারুত। গ্রন্থের বহু প্রবন্ধের মধ্যে 
যে কোনটিকে পড়িতে আর্ত করিলে পাঠক ষাহাতে তাহার পুর্ণাকার 
দেখিতে পান, তাহারি জন্ত এই ব্যবস্থা । কোন আলোচ্য বিষয়ের 
আমূল বৃভান্ত জানিবার জন্ত পাঠককে কোন পূর্ব প্রবন্ধের পাত! 
উল্টাইতে হইবে না । 

্রহ্গচর্যযাশ্রম, 
শান্তিনিকেতন, বোলপুর । শ্রীজগদানন্দ রায়। 

আবাঢ়। ১৩১৮ | | 





ঈথর। 


বাজিকর দূরে দাঁড়াইয়া যখন ছুর্কোধ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে 
তাহার পুতুলগুলিকে নাচাইতে থাকে, তখন দর্শকমাত্রেরই মনে 
বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। বলা! বাহুল্য, মন্ত্রের আশ্তর্ধ্য শক্তির উপর বিশ্বাস 
করিয়া বিদ্ষয়ের উদয় হয় না) সহত্র টক্ষুর তীক্ষ ৃষ্টিকে এড়াইয়া 
বাজিকর যে কৌশলে লুকায়িত তারগুলিকে টানিয়া ভেল্কি 
দেখাইতেছে, দর্শক তাহারি কথা মনে করিয়া বিন্মিত হন। 

এইপ্রকার ভেলৃকি ব্যতীত অনেক ভেল্ুকি এ্রতিদিনই 
আমাদের নজরে পড়িতেছে। আমরা কোন অতিপ্রারুত কারণ 
নির্দেশ করিয়া তাহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করি না। প্রক্কতির শক্তি 
যখন নান! জটিলতার ভিতর দিয়া বিচিত্র আকারে আমাদের সম্থুথে 
আসিয়া দীড়ায়। তখন কেবল মৃত্তি দেখিয়া তাহাকে প্রকৃতিষ্ঈী দূত 
বলিয়া চেনা, সত্যই কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু এপ্রকার ছন্মবেশ 
অধিক দিন ভুলাইয়া রাখিতে পারে না। যে অতিসক্্র তার টানিয়! 
প্রকৃতি দেবী ভেল্‌কি দেখাইয়া থাকেন, তাহা শেষে ধর! পড়িয়া যায়। 

ত্রিশ বৎসর পূর্বে জগদ্দিধ্যাত পণ্ডিত ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল এ প্রকার 
কতকগুলি প্রাক্কতিক তেক্কির কারণ নির্দেশ করিবার জন্য গবেষণা 
আরস্ত করিয়াছিলেন। বহু দূরে অবস্থিত ছুই পদার্থ কিপ্রকারে 


২ প্রকৃতি-পরিচয়। 
পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এবং কোটি কোটি যোজন দূরবর্তী জ্যোতি- 
স্কে তাপ]ুলোক: কাহাকে অবলম্বন করিয়া ছুটাছুটি করে, ইহা স্থির 
করাই গবেষণার উদ্েনত ছিল ভ্ী/তিনি এই সকল বিষয় অবলম্বনে যে 
একটি জানুগ ডু তা পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আজও, 
অতুলনীয় হু পি 

দূরে দীড়াইয়! কোন বস্তকে সচল করিতে হইলে, একটা সংযোঁজক 
পদ্দার্থের একান্ত প্রয়োজন । ইহাকে অবলম্বন করিয়াই চালক বস্তকে 
সচল করে। শিলাথগকে নড়াইতে হইলে আমরা তাহাতে রজ্জ, 
বাধিয়া টানি; কিংবা বংশদ্ড দিয়া তাহাকে ঠেলিতে আরম্ত করি। 
শরীরের বল এঁ সংযোজক রজ্জব বা বংশখণ্ডকে অবলম্বন করিয়া শিলায় 
পৌছিলে, সেটি স্থানত্রষ্ট হয়। মহাশৃন্সের জ্যোতিষ্ষগুলি যে, 
পরম্পরকে আকর্ষণ করে, তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই। ইহা কেবল 
বৃহৎ জড়পিণ্ডেরই ধর্ম নয়; শত কৃর্য্যোপম বৃহৎ নক্ষত্র হইতে আরম্ভ 
করিয়া সুক্ষ ধুলিকণাপর্য্যস্ত সকলেই আকর্ষণধন্দ্রী। জড় কিপ্রকারে 
পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ পরিচালন৷ করে, তাহা স্থির করিবার জন্য 
এপর্যন্ত প্রাচীন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ অনেক গবেষণা করিয়া 
আসিতেছেন । কোন বিষয় লইয়া! একাধিক ব্যক্তি গবেষণা করিতে 
থাকিলে, প্রায়ই মতের অনৈক্য দেখা দেয়? কিন্তু এই ব্যাপারে 
সকলে ঞ্্ষকই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। যখন বহুদূরবর্তী 
হইয়াও পদার্থ সকল পরস্পরকে টানাটানি করে, তখন কোন এক 
অতীন্তিয় পদার্থে সমস্ত ব্যবধান পূর্ণ আছে বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস 
হইয়াছিল এবং দূরবর্তী পদার্থগুলিকে এই অতীন্দিয় বস্তই সংযুক্ত 
রাখে বলিয়া তাহার! অনুমান করিয়াছিলেন। 

কোন জিনিসের এক অংশ ধরিয়৷ টানিলে স্যগ্র জিনিসটাতে 
টান পড়ে; ইহাও একটা! অত্যাশ্ত্্য ব্যাপার । পদার্থের গঠনের 


ঈথর। ৩ 


খবর জানিতে চাহিলে, বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, বস্তমাত্র্ট অধুময় এবং 
অণুগুলি এপ্রকার ভাবে সুসজ্জিত যে, কেহ কাহাকেও স্পর্শ করিয়া 
থাকে না; অর্থাৎ অধুগুলির মধ্যে বেশ একটু বিচ্ছেদ থাকিয়া যায়। 
এইপ্রকার সুস্পষ্ট বিচ্ছেদ থাকা সত্বেও, কতক অপুকে টানিতে 
থাকিলে তাহাদের সহিত অপর অপুগুলির সঞ্চলন হয় কেন, তাহা 
বাস্তবিকই চিন্তার বিষয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাপারটিরও 
মীমাংসার জন্য অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন, এবং শেষে সিদ্ধাস্ত 
হইয়াছিল, মালার পুষ্পগুলি যেমন বিচ্ছিন্ন থাকিয়া হুল্ন সত্রের বন্ধনে 
আবদ্ধ থাকে, পদার্থের বিচ্ছিন্ন অণুগুলিও সেই প্রকারে কোন এক 
সংযোজক পদার্থ দ্বারা পরস্পরের সহিত যুক্ত আছে। আমরা যখন 
বলপ্রয়োগ করিয়া লৌহশলাকাকে বাকাইতে আরম্ভ করি, তখন এ 
সংযোজক পদার্থই টান পাইয়া বাকিতে আরন্ত করে এবং তাহারি সঙ্গে 
সঙ্গে আবদ্ধ অণুগুলি স্থানভষ্ট হইয়! পড়ে। 

যে অতীন্র্িয় পদার্থটি এই প্রকারে অণুর অবকাশে থাকিয়! 
পরম্পরের সম্বন্ধ রক্ষা করে এবং বাুমগুল ও মহাশৃন্সের সর্বাংশে 
পরিব্যাপ্ত থাকিয়) আকর্ষণ ধর্শোর বিকাশ করে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক- 
গণ তাহাকেই ঈথর নামে আখ্যাত করিয়াছেন । 

ঈথরের অস্তিত্ব মানিয়া লইবার আর কোন প্রয়োনুটা আছে 
কি না আমরা এখন তাহার আলোচনা করিব। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত 
নিউটন্‌ সাহেব তীহার মহাকর্ষণের নিয়মাদির 'আলোচনাকালে 
ঈথরেব ন্যায় সর্বব্যাপী পদার্ধের অস্তিত্বের সম্ভাবনা জানিতে পারিয়।- 
ছিলেন। তিনি এক নিবন্ধে (0790651 557165) স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, 
জড়কে যর্দি কোন এক অতীন্দজ্রিয় পদার্থের মধ্যে নিষগ্ণ বলিয়া 
যনে করা যায়, এবং ইহা জড়ের নিকটবর্তী হইবামাত্র স্বশ্পচাপ- 
বিশিষ্ট হইয়া পড়ে বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে মহাকার্ধণের 
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নিয়মার্দির একটা ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতে পারে। আধুনিক বৈজ্ঞা-- 
নিকগণ নিউটনের পূর্বোক্ত কথাগুলির সারবস্তা বুঝিয়৷ ঈখরনামক 
একটি জিনিসের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেছেন। ইহার! 
দেখিয়াছেন, জড়ের মূল উপাদান অর্থাৎ ইলেক্টন্‌ উৎপন্ন হইবা- 
মাত্র, সত্যই পার্স্থ ঈরের চাপকমার লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতি- 
পরমাণু অর্থাৎ ইলেক্টেন্‌ অন্নদিনমাত্র আমাদের সহিত পরিচিত 
হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিতেছেন, ঈথরই কোন প্রকারে 
বিকৃত হইয়া! পড়িলে, অতিপরমাণুর উৎপত্তি হয়। এই অন্ুমান 
সত্য হইলে, নিউটনের উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে বলিয়! অনেকে 
আশা করিতেছেন। স্থতরাং, অতিপরমাণুর আবিষ্কারের পর হইতে 
যে, ঈথরের অস্তিত্বের প্রমাণ আরো ম্পষ্টতর হইয়া ঈাড়াইতেছে, 
তাহা এখন আর অস্বীকার করা যায় না। 

মহাকর্ষণের নিয়মাদির সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় আছে 
সত্য, কিন্তু এই আকর্ষণ ঠিক কি প্রকারে পদার্থে উৎপন্ন হয়, তাহা 
আমরা জানি না। কাজেই ঈথরকে আকর্ষণের উৎপাদকরূপে 
জানিয়াও এসন্বন্বে আমাদের জ্ঞান বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। এজন্য 
কেবল মহাকর্ষণের অস্তিত্ব দেখিয়া এখন ঈথরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করা যাইতেছে না। তাপালোক এবং চুম্বক ও বিদ্যুতের শক্তি দ্বারাই 
ঈথরের অস্তিত্ব বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। 

তাপ, আলোক ও বিদ্যুৎ যে, পদার্থবিশেষের স্পন্দনকর্তৃক 
উৎপাদিত হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে জিনিসের 
স্পন্দনে নকল শক্তির বিকাশ হয়, ব্রহ্ধাণ্ড খু'িয়া তাহার দর্শন 
পাওয়া ভার । আমাদের পরিচিত কোন পদার্থের কম্পনকে আলোক- 
স্পন্দনের অনুরূপ দ্রুত কর। যায় ন্বাই; অথচ আলোকবহ কোন 
একট। পদার্থের যে অস্তিত্ব আছে, তাহা স্ুনিশ্িত। এই সুনি- 
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শ্চয়ের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ একট। আলোকবহ পদার্থ জানিয়! 
লইয়া, তাহাতে আলোক-উৎপাদনের উপযোগী অনেকগুলি ধর্োর 
আরোপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক" 
দিগের মধ্যে ক্লার্ক, ম্যাক্সওয়েল. এক সময়ে বিদ্যা ও জ্ঞানে সকলের 
অগ্রণী হইয়াছিলেন। ইনি ঈথরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া স্পষ্টই 
বলিয়াছিলেন, যে মহাশূন্যে গ্রহনক্ষব্রাদদি অবস্থিত; তাহা কখনই শৃন্ঠ 
নয়। এই জ্যোতিষ্কখচিত অনন্ত স্থান নিশ্চয়ই কোন এক পদার্থে 
পূর্ণ আছে; ইহাই নক্ষত্রের সহিত নক্ষত্রকে, কুর্য্যের সহিত 
সুধ্যকে, এক মহা যোগন্যত্রে আবদ্ধ রাখিয়াছে। কোটিযোজন 
দূরবর্তী জ্যোতিষ্কে হাইড্রোজেনের এক অতিস্থক্্ম কণার স্পন্দন 
আরম্ভ হইলে, এ সর্বব্যাপী পদার্থ ই স্পন্দন গুলিকে আনিয়া রশ্মি- 
নির্বাচন-যন্ত্রে(526০%:০5০০৪ ) বর্ণজ্ছত্রের (97১6০৮477) উৎপত্তি 
করে। 

আলোকপরিবাহণই ঈথরের একমাত্র ধর্ম নয়; টৌন্বক ও 
বৈদ্যুতিক ব্যাপারেও ইথরের কাধ্য ধরা পড়িয়াছে। বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডে ঈথরের সহিত বিদ্যুতের সম্বদ্ধ আবিষ্কার 
করিতে গিয়া তাহার সমগ্র জীবন অতিবাহন করিয়াছিলেন । 
ঈথরই যে, চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক ধর্মের একমাত্র উৎপাদক, এই 
মহাত্মাই তাহা প্রথমে অনুমান করিয়াছিলেন। তাহার পর অপর 
বৈজ্ঞানিক্দিগের গবেষণায় সেই অনুমানই ভবিষ্বদ্বাণীর ন্যায় সফল 
হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা বিদ্যুৎ ও চৌম্বক শক্তির সহিত ঈথরের 
প্রত্যক্ষ যোগ দেখিতেছেন। অধ্যাপক টম্সন্‌ (0. 7. 107077307 ) 
পরীক্ষানৈপুণ্যে এবং অপাধারণ শান্তজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক সমাজে অতি 
উচ্চ আপন প্রাপ্ত হইয়াছেন। অল্পদিন হইল, ইনিই বলিয়াছেনঃ 
আমর! ব্রহ্ধাণ্ডে যত জড় দেখিতে পাই, তাহা৷ এক ঈথরেরই রূপান্তর 
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মাত্র। ততিন্ন, পদার্থের অন্তনিহিত শক্তি এবং 10707076012 
প্রভৃতিও সেই ভঈথর হইতে উৎপন্ন। কাজেই ঈথর এখন কেবল 
আলোকবহ নয়, ব্রদ্মাণ্ডের নানা প্রার্কৃতিক ব্যাপারের মূলেও ইহা 
বর্তমান । 

ঈথর জিনিসটা কিপ্রকার এখন, আলোচনা করা যাউক। 
জড়ের যে সকল ধর্ম এবং অবস্থার সহিত আমাদের পরিচয় আছে, 
তাহা লইয় বিচার করিতে গেলে ঈথরকে জড়ের কোটায় ফেলা 
যায় না। জড়ের সাধারণ ধর্খের সহিত ইহার অনেক অনৈক্য দেখ 
যায়। কাজেই জড় বলিলে আমরা যাহা বুঝি, ঈথর তাহ] নয় । ঈথরই 
জড়ের মূল উপাদান। লঞ্জ সাহেব (3; 011৮৩. [0৫8৪ ) যে একটি 
উদাহরণ দ্বারা জড় ও ঈথরের পার্থক্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমর! 
এখানে সেটির উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। ইনি 
বলেন, এক খণ্ড রজ্জুতে গ্রন্থি রচনা করিলে যেমন রজ্জুকে গ্রন্থি দ্বারা 
রচিত না বলিয়া আমরা গ্রস্থিকেই রঙ্জু দ্বারা গঠিত বলি, সেইপ্রকার 
ঈথরকে জড়ময় ন| বলিয়া জড়কেই ঈথরময় বল! উচিত। সকল 
বস্তকেই আমরা উপযুক্ত বলপ্রয়োগে স্থানান্তরিত করিতে পারি, 
কিন্ত কোন শক্তি দ্বারা ঈথরকে স্থানান্তরে লওয়! যায় না। জড় ও 
ঈথরের এই পার্থক্যটাই বিশেষ নুস্পষ্ট। ছঈথর আবন্তিত ও 
স্পন্দিত হইতে পারে, এবং পার্থে চাপ (56559) দিয়া নিজে 
প্রসারিত (5053560 ) হইবারও চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু স্থানা- 
স্তরিত হইতে পারে ন1। 

ঈথর জিনিলট! যে, সাধারণ কঠিন পদার্থের ন্যায় নয়, তাহা 
বৈজ্ঞানিকমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহা সমগ্র বিশ্বকে 
জুড়িয়া আছে, তাহার অবস্থা দ্রব (71519) হওয়ারই কথা। এখন 
প্রশ্ন হইতে পারে, যে জিনিস নিজেই ভ্রব, তাহা কি নানা কঠিন বস্ত 
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উৎপাদিত করিতে পারে? জলের ন্যায় দ্রব সামগ্রী দ্বারা গৃহনির্্াণ 
যেপ্রকার অসম্ভব, ঈথর দিয়া লৌহ, প্লাটিনমূ্‌ প্রভৃতি ধাতুর উৎপত্তিও 
প্রথম দৃষ্টিতে সেইপ্রকারই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়) কিন্তু প্রকৃত 
ব্যাপার তাহা নয়। অনেক স্থলে দ্রব পদার্কে ঠিক কঠিন বস্তর 
ন্যায়ও কার্য করিতে দেখ! যায়। লর্ড কেলতিন্‌ এবং অধ্যাপক 
লজ. এই সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন । আমরা এখানে 
ইহাদোর ছুই একটি পরীক্ষার বিবরণ দিয়া, দ্রব বস্তর কঠিনবৎ 
কার্যোের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব । 

সাধারণ রেসমের সত্রকে কখনই লৌহ শলাকার স্তায় কঠিন বল! 
যায় না। কিন্তু কপিকলে এ হুত্রকেই মালাকারে বাধিয়! ভ্রুত 
খুরাইতে থাকিলে, উহাকে সত্যই কঠিন হইতে দেখাযায়। এই 
অবস্থায় হুত্রটিকে ধরিয়া কাপাইতে থাকিলে, কম্পনগুলি হত্রের 
উপর দরিয়া তরঙ্গাকারে চলিতে আর্ত করে। শিকলকে ঘুরবাইতে 
থাকিলে, তাহাও লৌহদণ্ডর ন্যায় খাড়া হইয়া পড়ে। জলের ভিতরে 
হাত ডুবাইতে গেলে, হাত অবাধে জলে প্রবেশ করে। এই জলই 
পিচকারির মুখ দিয়া জোরে বাহির হইতে থাকিলে, তাহা৷ কঠিন 
ইষ্টকের ন্ঠায় কাঁধ্য করে । সাধারণ কাগজকে বৃতাকারে কাটিয়। ঘুরা- 
ইতে থাকিলে তাহা লৌহচক্রের স্তায় কঠিন হইয়া দঁড়ায়। ইম্পাতের 
স্থল ফলকগুলিকে কাটিতে হইলে, চক্রাকার করাতকে এ কারণেই 
দ্রুত ঘুরাইতে হয়। সাধারণ লৌহের করাত ঘুরিবার সময়ে এত 
কঠিন হইয়া দীড়ায় যে, তাখার স্পর্শে ইম্পাতের ন্যায় কঠিন জিনিসও 
অনায়াসে দ্বিধ্ত হইয়া পড়ে। 

এই সকল উদ্দাহরণ হইতে বেশ বুঝা যায়, ঈথর নিজে দ্রব পদার্থ 
হইলেও অতি দ্রুত বেগে ঘুরিত হইবার সময়ে তাহাতে কঠিন 
পদার্থের অনেকগুলি ধর্ম আপন! হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 


৮ প্রকৃতি-পরিচয়। 


স্বতরাও ঈথর হইতে জড়ের উৎপত্তি একবারে অসম্ভব বলা' 
ষায় না। 

য্ত্রসাহায্যে ঈথরকে ঘুরাইয়া! তাহার কার্ধ্য দেখিবার জন্য 
_ বৈজ্ঞানিকগণ এপর্যন্ত অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু আশান্ু 
রূপ ফললাত করিতে পরেন নাই। সার.অলিভার লজ, লৌহচক্রকে 
প্রতি মিনিটে চারি হাজার বার ঘুরাইয়া এবং তাহার উপর আলোক. 
পাত করিয়া, ঈথরকে চঞ্চল করিতে পারেন নাই। এই সকল দেখিয়া, 
যনে হয়, উহাকে ঘুগিত করিবার কৌশল আজও আমাদের করায়ত্ 
হদ্র নাই+ কিন্তু বৈদ্যুতিক উপায়ে ঈথরকে চঞ্চল করা গিয়াছে। 
বিচ্যুত পদার্থকে ঘন ঘন আন্দোলিত করিতে থাকিলে, নিকটবর্তী 
ঈথরে আপনা হইতেই তরঙ্গ উঠিতে আরম্ত করে। তা? ছাড়া কোন 
বিছ্য্যুক্ত পদার্থকে সহসা বিদ্যুনুক্ত করিলেও ঈথর চঞ্চল হয়। 
এই সকল উপায়ে ঈখরতরঙ্গের উৎপাদন এখন অতি সহজ হইয়া, 
ধাড়াইয়াছে। রন্জেনের রশ্মি (-[২255) আজ কাল ই প্রক্রিয়াতেই 
উৎপাদিত করা হইয়া থাকে। 

যাহ! হউক, ঈথরকে গতিশীল করিবার সহস্র চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়াও 
বৈজ্ঞানিকগণ ইহার অস্তিত্বে কণামাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। 
তাপালোক' বিদ্যুৎ ও চুম্বকের প্রত্যেক কার্য্যে ঈথরের অস্তিত্বের ফে 
সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই ইহাদের বিশ্বাসকে অক্ষুঞ রাখি- 
য্াছে। 


বিদ্যুতের উৎপত্তি। 


শতাধিক বৎসর পূর্ব যেঙ্গিন তল্ট! তড়িত্প্রবাহের আবিষ্কার 
করিয়া জগৎকে বিস্মিত করিরাছিলেন, সেই শুভ মুহূর্ত হইতে তড়িদ্-. 
বিজ্ঞান ক্রমেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে । বিদ্যুতের নানা' 
অদ্ভূত শক্তিতে আজকাল যে কত অভাবনীয় ও কল্পনাতীত কার্ধ্য 
নুসাধ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদান নিশ্রয়োজন । 
কিন্তু বিদ্যুৎ জিনিসটা কি, এবং ইহার উৎপত্তিস্থান কোথায়, জিজ্ঞাস। 
করিলে, আজকালকার প্রধান বিজ্ঞানরথীর নিকটেও সম্ধত্তর পাওয়া, 
যায় না। বিদ্যুৎ ঠিক আলোক নয়, তাপও নয় এবং পরিজ্ঞাত কোন 
বায়ব বা তরল পদার্থের সহিত ইহার কোনও সন্বন্ধ নাই, একথা সকল 
বৈজ্ঞানিকই বুঝেন এবং বুঝাইতেও পারেন। কিন্তু এই সকল ছাড়া 
অপর সহস্র সহত্র জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ব্যাপারের মধ্যে কোন্টি বিদ্যুন্যুনত 
পরিগ্রহ করিয়া জগৎকে তেল্কি দেখাইতেছে, তাহা কোন বিজ্ঞানবিৎ 
আজও নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন ন1। 

যে জিনিসট! যত রহস্যময়, তাহার ভিতরকার সংবাদ জানিবার 
জন্য মানুষের ততই প্রবল আকাঙ্ফা দেখা যায়। এই জন্য এক 
বিচ্যুতৎকে অবলম্বন করিয়া এপধ্যন্ত অনেকগুলি মতবাদের প্রচার 
হইয়া গিয়াছে । একটি মতবাদের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইলে, 
অচিরাৎ আর একটি সিদ্ধান্ত তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার 
পর সেটাও পরবর্তা বৈজ্ঞানিকদ্দিগের কঠোর পরীক্ষায় হৃতগৌরব 
হইয়া পড়িলে, তৃতীয় যতবাদের আবির্ভাব দেখা গিয়াছে। 

অতি প্রাচীন পণ্তিতগণ বিদ্যুৎসন্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতেন, 
না। তৈলক্ফটিক (41১৩7) লঘু পদার্ঘকে আকর্ষণ করে, কেবল 
এই অতি ক্ষুত্র বৈদ্যুতিক ব্যাপারের সহিত তাহাদের পরিচয় ছিল। 


১5 প্রকৃতি-পরিচয়। 


'কিস্তু তড়িদৃবিজ্ঞানের এই অবস্থাতেও তৎসন্বন্ধীয় মতবাদের অভাব 
হুয় নাই। থেলিজ, (70815) নামক জনৈক পণ্ডিত সেই সময়ে 
প্রচার করিয়াছিলেন, চুম্বকে যেমন্স একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, 
তৈলস্ফষটিকেরও সেই প্রকার একটি শক্তি আছে। থেলিজের কথাটা! 
খুব সহজ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা দ্বারা শিশু তড়িদৃবিজ্ঞানের যে 
কোন উন্নতি হইয়াছিল, তাহ] কিছুতেই বলা যায় না। 

এই ত গেল অতি প্রাচীনকালের কথা । ষোড়শ শতাবীর পঙ্ডিত 
গিলবার্চ সাহেব পদার্থবিশেষের পরস্পর সংঘর্ষণে তড়িতের উত্পত্তি 
দেখিয়া যে মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, এখন তাহার আলোচন। 
করা যাউক। ইনি বলিলেন, ঘর্ষণ করিলে পদার্থে যে তাপ উৎপন্ন 
হয়ঃ তাহাই ঘর্ষণতড়িতের (71106908] 151505105) মূল কারণ। এই 
তাপহেতু তড়িছুৎপাদক বস্তু হইতে এক প্রকার অতিন্্ম পদার্থ ্বতঃই 
বহির্থত হয়। তাহার পরে বাহিরের বাতাসের সংস্পর্শে আসিলেই 
তাহা শীতল ও সত্কুচিত হইয়! সেই উৎপাদক বস্তটির সহিত পুনখিলিত 
হইবার চেষ্টা করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিকটের লঘু পদার্থ গুলিকে 
টানিয়া লইতে চায়। বৈছ্যুতিক বিকর্ষণের (]২০019107) সহিত 
বোধ হয় তাৎকালিক পগ্ডিতগণের পরিচয় ছিল না; নচেৎ 
তত্সন্বদ্ধেও এইরূপ একট] মতবাদের কথ শুন] যাইত। 

গিলবার্টের পরে বয়েল, (০516 )-নামক জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত 
বিছ্যাৎসন্বন্ধীয় পূর্বোক্ত মতবাদটির কিঞ্চিৎ সংস্কার করিয়া, ইহাকে 
একটা নূতন আকার দিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে নান। অতিনব 
বৈদ্যাতিক ধর্ম আবিষ্কৃত হইলে, সংস্কৃত মতবাদটির দ্বারাও তাহাদের 
কোনও ব্যাখ্যা পাওয়। যায় নাই । কাজেই উভয় মতবাদকেই অযূলক 
বলিয়! বর্জন করিতে হইয়াছিল। 

ইহার পরেই হক্পবি ও আবি নোলের (4১৮০ 13০1197) গবেষণা 


বিদ্যুতের উৎপত্তি । ১১ 


কাল। অধ্যাপক হুক্সবি বহু পরীক্ষার্দি দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন, 
যেমন জলস্ত পদার্থ হইতে আলোকরেখা বহির্গত হয়, বিদ্যুদ্যুক্ত 
পদার্থ হইতেও সেইপ্রকার কোন বস্ত রশ্মির আকারে নির্গত হয়। 
ইহা বায়ুর তিতর দিয়! অগ্রসর হইবার সময়ে প্রবল ধাঞ্চা দিয়] 
পার্শ্ববর্তী স্থানের কতক বায়ুকে স্থানচ্যুত করিতে থাকে । কিন্তু বায়ূ 
স্থানচ্যুত হইয়া থাকিবার গ্রিনিস নয়; ধান্ধার মাত্র! কমিয়া আসিলেই 
পার্বস্থ বায়ু শৃন্তস্থান অধিকার করিবার জন্য ধাবিত হয়। কাজেই সেই 
বৈছ্যুতিক রশ্মিকে ঘেরিয়! একট! বাযুগ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া পড়ে, এবং 
তাহা বিহ্যুদৃযুক্ত পদার্থের অভিমুখেই ধাবিত হইতে চায়। হক্সবির 
মতে, বৈদ্যুতিক আকর্ষণ এবং পূর্বোক্ত বায়ুপ্রবাহ হেতু লঘু পদার্থের 
সঞ্চরণ, একই ব্যাপার। 

নোলের মতবাদটি কিছু নৃতন ধরণের। তিনি বলিতেন, 
তড়িছুৎপাদক বস্তমাত্রেই একপ্রকার পদার্থ আবদ্ধ থাকে। সকল 
বন্ততেই অণুসুলির মধ্যে যে এক বন্ধন থাকে, তাহা ভেদ করিয়৷ এ 
বিছ্যুৎ্পদার্থ সাধারণতঃ বাহির হইতে পারে না, কিন্তু ঘর্ষণাদি দ্বারা 
চাপ দিতে থাকিলে, আবদ্ধ বৈছ্যুতিক পদার্থটা ঠোয়াইয়া বাহির 
হইয়৷ আমাদের ইন্ত্রিয়গোচর হইয়। পড়ে। 

পূর্বোক্ত দুইটি সিদ্ধান্ত, প্রচারের অল্পকাল পরেই অমূলক বলিয়। 
প্রতিপন্ন হওয়ায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের স্থান অধিক 
কাল শূন্ত থাকিতে পারে নাই। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্ক লিনের 
একপ্রবহ-বাদ এবং অধাপক দিমারের দ্বিপ্রবহ-বাদ শূন্য স্থান যুগপৎ 
অধিকার করিয়াছিল। 

ফ্রাক্ষলিন্‌ বলিতেন, স্বভাবতঃই এক প্রকার প্রবহুপদার্থ (2910) 
বন্তমাত্রেই অবস্থান করিতেছে; ইহাই বিছ্যুৎ্। স্বাতাবিক অবস্থায় 
জড়ে এই পদার্থটা সমভাবে অবস্থান করে। কাজেই তাহাতে 


১২ প্রকৃতি-পরিচয়। 


বিদ্যুতের কোন চিহ্ুই দেখা যায় না। কিন্তু কোন উপায়ে সেই 
পদার্থের পরিমাণ বাঁড়াইয়া বা কমাইয়া দিলে, তৎক্ষণাৎ তড়িতের 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাচে ক্লানেল, বা রেশমী কাপড় ঘদিলে আমরা 
কাচস্থিত সেই সমঘন প্রবহপদার্থকে অল্প করিয়া দেই, কিন্তু ক্লানেলে 
তাহার পরিমাণ বাড়িয়া যার । এই জন্য কাচ ধনাত্মক (7১০5105৩) 
এবং ক্লানেল, খণাত্মক (1০৪৪:1৮ ) তড়িতে পূর্ণ হইয়া পড়ে । : 

সিমারের মতব।দটি আবার আর এক রকমের । ইনিও ফ্রাঙ্ক লিনের 
স্থায় তাঁড়জ্জনক পদার্থের কল্পনা কৰিতে বাধ্য হইয়াছিলেন? কিন্তু 
ইহার মতে সেই প্রবহপদার্থের সংখ্যা একটি নয়,_ম্পষ্টই ছুইটি এবং 
পরস্পর বিপরীতধর্মী। ইহাদের বিশেষ ধর্ম এই যে, কোন দুইটি 
বস্ত যদি উহাদের মধ্যে একটি দ্বারাই তড়িদৃযুক্ত হয়, তবে উভয়ের 
মধ্যে বিকর্ষণী শক্তি দেখ৷ যায়। কিন্তু আবার সেই দুইটিকেই যদি 
বিভিন্ন বৈচ্যুতিকপদার্থ দ্বার! তড়িদ্যুক্ত করা যায়, তবে আকর্ষণী 
শক্তির উৎপত্তি হইয়া পড়ে। জড়পদার্থমাত্রই স্বাভাবিক অবস্থায় 
এ দুই প্রবহপদার্থকে সমপরিমাণে গ্রহণ করে ; এজন্য এই অবস্থায় 
বিদ্যুতের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু ঘর্ষণাদি দ্বারা এই সাম্য' 
ভাবটিকে বিচলিত করিলেই বিছ্যুতের প্রকাশ হইয়া পড়ে। 

ফ্রাঙ্মলিন্‌ এবং সিমারের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত ছুইটির সাহায্যে প্রায় 
সকল পরিজ্ঞাত বৈদ্যুতিক ধর্মের কারণ নির্দেশ করা চলে। এই 
জন্য সিদ্ধা্ড দুইটির মধ্যে কোন্টি সত্য তাহা স্থির করিবার নিমি্ত 
গ্ত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছিল ? 
কিন্তু ইহার একট চরম মীমাংসা হইয়। উঠে নাই। এই কলহের 
ফলস্বরূপ. তাৎকালিক বৈজ্ঞানিকসম্প্রদাক্স দ্বিধা বিভক্ত হইয়া! কতক 
ফ্রাঙ্চলিনের শিল্তত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং কতক সিমারের 
মতবাদ সত্য. বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন যাত্র। উনবিংশ 
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শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ছুইটি মতবাদ পণ্ডিতসমাজে এত প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিল যে, কোনও নূতন সিদ্ধান্ত দ্বারা ইহাদের ভিত্তি 
সহসা কম্পিত হইবে বলিয়া, কেহই তখন কল্পনা করিতে পারিতেন 
না। কিন্তু ফারাডে ও হামৃফ্রে ডেভির শিষ্য জুল (1০416) ও 
মেয়ার. (11575: )-প্রমুখ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ শক্তির অবিনশ্বরত। 
সম্বন্ধীয় পুরাতন সত্যটাকে মৃত্তিমান্‌ করিয়া তুলিলে, ফ্রাঙ্ক লিন্‌ ও 
সিমারের সিদ্ধান্তের মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছিল। 

নব্য বৈজ্ঞানিকগণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সিদ্ধান্ত দুইটি 
'্বার। বিছ্যুতের নানা জটিল ধর্মকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা সহজ হয় বটে, 
কিন্তু তন্বার| বিদ্যুতের উত্পত্তিরহস্তের কোন কিনার! হয় না। 
শিক্ষার্থীর পক্ষে উভয় মতবাদই বিশেষ উপকারী। ইহাদের সাহায্যে 
জটিল বৈহ্যৃতিক ধর্ম গুলিকে বেশ গুছাইয়৷ আম্নন্ত করা যাইতে পারে, 
কিন্তু তত্বানুসন্ধিৎস্ুর নিকট থেলিজের মতবাদ এবং সিমার ও ফ্রাঙ্ক 
লিনের দিদ্ধান্তের মূল্য একই। 

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুতের উৎপত্তিসন্বন্ধে কি বলেন, 
এখন দেখা যাউক। ইহাদের কথাগুলি বুঝিতে হইলে, এখন 
বিজ্ঞান কোন্‌ পথে ধাবিত হইতেছে, তাহার একটু পরিচয় প্রদান 
আবশ্তক। আজকালকার পঞ্ডিতগণ বলিতেছেন, জগতের প্রত্যেক 
প্রারুতিক ব্যাপারকে বিরাট প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্ষুত্র 
পরীক্ষাগারের প্রাচীরের মধ্যগত করিলে, তাহাকে ঠিক ভাবে 
দেখা হয় না। দেখিতে, হইলে, তাহাকে সেই বিরাট প্ররুতিরই 
অংশন্বর্ূপ করিয়। দেখিতে হইবে। প্রাচীন পঞ্ডিতগণ প্ররুতিকে 
খণ্ড খও করিয়া দেখিয়া একটা মহা ভুল করিয়াছিলেন, এবং ইহারই 
ফলে তাহারা প্রত্যেক প্রার্কতিক ঘটনাকে এক একটা! সম্পূর্ণ নূতন 
সথষ্টি বলিয়া অনুমান করিয়া ফেলিতেন। কাজেই তাহাদের প্রত্যেক- 
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টির কারণ নির্দেশ করিবার জন্য এক একটা অদ্ভুত মতবাদের 
প্রয়োজন হইত। বোধ হয় এই জন্তই প্রাচীন 2বজংনশছে 
তাপ, আলোক, চুম্বক এবং বিচ্যুৎ প্রত্যেকেরই জন্য এক একট৷ 
পৃথক্‌ মতবাদ স্থান পাইয়াছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুৎকে 
বিরাট. প্রাক্কৃতিকশক্তিরই রূপান্তর বলিয়া স্বীকার করিয়া যে ফঙ্গ 
পাইয়াছেন, তাহা অদ্ভুত। এই পথে না চলিলে, ইহারাও হয়ত পূর্বব- 
বর্জী পঙ্ডিতদিগের ন্যায় আরে! ছুই চারিটি সিদ্ধান্তের প্রচার করিয়া, 
বিছ্যুতের ইতিহাসকে অযথা! ভারগ্রস্ত করিয়া তুলিতেন। 

একটু বিবেচনা করিলেই দেখিতে পাই, প্রতিদিনই আমাদের 
চক্ছুর সন্মুথে যে সকল শক্তির বিকাশ হইতেছে, তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র 
অংশ প্রকৃতির বিরাট, শক্তিসম্পদের এক এক ক্ষুত্র কণামাত্র। তাপ, 
আলোক, বিদ্যুৎ চৌন্বকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, রাসায়নিক যোগবিয়োগ 
সকলই প্রকৃতির বিপুল শক্তির অঙ্গীভূত। প্রকৃতির শক্তিভাগারের 
ক্ষয় নাই, বৃদ্ধিও নাই, কিন্তু পরিবর্তন আছে; এবং এই পরিবর্তন 
আছে বশ্িয়াই প্রকৃতি এত বৈচিত্র্যময়ী। যে শক্তি সৌরকিরণাঁকারে 
ভূতলে পতিত হইয়া জলকে বাপ্পীভূত করিতেছে, তাহাতে উহার. 
ক্ষয় হয় না। সৌরতাপ গুঢ়াবস্থায় সেই বাশ্পেই অবস্থান করে। 
তাহার পরে যথাকালে বাষ্প জমিয়! জল হইতে আরস্ত করিলে; সেই 
তাপেরই পুনধিকাশ হয়। মানুষ সৌরতাপ-পুষ্ট শক্তিময় খাদ্য দেহস্থ 
করিয়া যে বলের সঞ্চয় করে, চলা-ফেরা উঠা-বসা প্রভৃতি কার্যে 
তাহারি বিকাশ দেখা যায়। আবার আমাদের প্রত্যেক পাদক্ষেপে 
ব্যয়িত শক্তি, হয় তাঁপ বা অপর কোনও মূর্তি গ্রহণ করিয়। কার্য্যা- 
স্বরে নিযুক্ত হইতেছে। আধুনিক বৈজ্ানিকগণ বৈদ্যুতিক ব্যাপার- 
খুলিকেও এই প্রকার প্রান্তিক শক্তির বিকাশ বলিতে চাহিতেছেন।, 
বৃক্ষশাখী নত করিতে গেলে, বা বন্দুক হইতে গুলি ছুড়িতে গেলে, 
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যেমন কিঞ্চিৎ শক্তিব্যয়ের আবশ্তক হয়, সেই প্রকার টেলিগ্রাফের 
তারের সাহায্যে বিছ্যৎপ্রবাহ চালাইতে হইলে, বা কোনও ধাতু- 
ফলককে বিদ্যুদৃযুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে, শক্তিব্যয়ের আবশ্যকতা 
দেখ! যায়। গাড়ীর কলে প্রযুক্ত শক্তি যেমন তাহার গতিতে, বা চাকা 
ও বেলের ঘর্ষণজ তাপে বিকাশ পায়। বিদ্যুতের উৎপত্তির জন্য প্রযুক্ত 
শক্তিও ঠিক সেই প্রকারে নান কার্য্য দেখাইয়া রূপান্তর গ্রহণ করিতে 
থাকে। | 

সাধারণ শক্তি কি প্রকারে বিদ্যুতে পরিণত হয়, এখন দেখা 
যাউক। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে জড়জগতে কেবলমাত্র দুইটি নিত্য 
বন্তর অস্তিত্ব আছে। একটি উল্লিখিত বিশাল শক্তিত্ত,প, এবং অপরটি 
সামগ্রী (11965:) 1 উভয়ই অক্ষয় এবং পরিমাণে চিরস্থির । 
কেবল এই দুইটি অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ 
নির্দেশ অসম্ভব দেখিয়া, বহু অনুসন্ধানের পরে বৈজ্ঞানিকগণ তাপা- 
লোকের বাহক ঈথর বা আকাশ নামক একটি বিশেষ পদার্থের 
অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। আধুনিক পগ্ডিতগণের এই পদবার্থটাই 
অবস্থাতেদে স্থিরতড়িৎ, তড়িৎ-প্রবাহ এবং চৌম্বক শক্তিরূপে আমা- 
দের চোখে পড়ে। বিদ্যুতের উৎপত্তি, বিছ্যুতবাহক তার বা তড়ি- 
তের আধার ধাতুফলকের ভিতরে হয় না, ইহাদেরই বাহিরে যে 
ঈথর অবস্থিত, তাহাতেই তড়িতের উৎপত্তি। টেলিগ্রাফের তার 
বিছ্যুৎকে পথ দেখাইয়া! লইয়া যায় মাত্র এবং ধাতুফলক ঈথরের 
অবস্থাবিশেষকে একটা নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ রাখে । 

এখন দেখা যাঁউক, ঈথরের কোন্‌ অবস্থায় বিদ্যুৎ-শক্তির বিকাশ 
হয়। বৈজ্ঞানিকগশ পরীক্ষা কবিয়া দেখিয়াছেন, আকাশ বা ঈথরের 
একপ্রকার কম্পনই বৈদ্যুতিক শক্তি বিকাশের একমাত্র কারণ। 
পদার্থমাপ্রই ছুই প্রকারে কম্পিত হইতে পারে। তন্মধ্যে একটিকে 


১৬. প্রকৃতি-পরিচয়। 


'উদ্ধাধঃ এবং অপরটিকে পাশাপ!শি কম্পন বল! যাইতে পারে । কোন 
পদার্থ যখন জলে ভাসিতে ভামিতে নাচিতে থাকে, তখন আমর! 
সেই কম্পনকে উর্ধাধঃকম্পন বলিতেছি এবং সেই পদার্থরই প্রান্তদ্বয 
যখন তরঙ্গাঘাতে ডুবিতে উঠিতে থাকে, তখন সেই সঞ্চলনকে 
আমরা পাশাপাশি কম্পন আখ্যা দিতেছি । এই শেষোক্ত কম্পনট। 
কতকট। নিক্তির দণ্ডের আন্দোলনের অনুরূপ । ঈথর অবস্থাবিশেষে 
ধান্ধা পাইয়। ছুই প্রকারেই কম্পিত হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণ 
ইহার উর্ধাধঃকম্পন এবং পাশাপাশি আন্দোলনকে 116০:০- 
86860 05010186100 এবং 118£7766০-0120600 95011150107) সংজ্ঞা 
দিয়া থাকেন। ভাসমান পদার্থে যেমন এই উভয় কম্পনই যুগপৎ 
সম্ভবপর, ঈথরকণাতেও ঠিক সেই উর্ধাধঃ ও পাশাপাশি কম্পন 
এক সঙ্গে দেখাযায়। আধুনিক পঙ্ডিতগণ বলেন, এই ছুই কম্পন- 
বলের (5055) সমবেত কার্যদ্ীরা ঈথরের অংশবিশেষের যে 
আকারগত পরিবর্তন (9৮াথাম) ঘটে, তাহাই বিদ্যুতের উৎ- 
পাক ঈথরতরঙ্গ । অধ্যাপক ম্যাক্সওয়েল, ঈথরের এই বিশেষ 
কম্পনকে 16০৮০-8270600 09501118090 নামে আখ্যাত 
করিয়াছেন। 

এই বৈচ্্যতিক সিদ্ধান্ত-অনুসারে আলোকোৎ্পাদক ঈথরতরঙ্গ 
এবং বিছ্যদৎপাদক তরঙ্গের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। 
পার্থক্যটা কেবল কম্পনমাত্রায় সীমাবদ্ধ। আমাদের ইন্জিয়গুলি 
পরীক্ষা করিলে, তাহাদের কার্ধ্যে নানাপ্রকার অপূর্ণতা দেখা যায়। 
আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় আছে, কিন্তু সকল শব্দ শুনিতে পাই না। 
শকোৎপাদক বায়ুতরঙ্গের কম্পন দ্রুততর হইয়া একটা নির্দিষ্ট সীমা 
অতিক্রম করিলে, মে শব্দটা এত চড়া হইয় পড়ে যে, তাহ শ্রবণেক্ট্ি- 
য়কে আর উত্তেজিত করিতে পারে ন!। অতি চড়া শব্দ এবং নিস্তব্ধতা 
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আমাদের কর্ণে সাল ফল উৎপাদন করে। অতি ধীর কম্পনজাত 
শবশ্রবণেও আমাদের কর্ণ বধির। শক্দোৎপাদক বামুকম্পনের সংখ্যার 
স্াস হইতে হইতে একট! নির্দিষ্ট সীমার নীচে পৌঁছিলে, শব্দের 
সুর এত খাদে নামিয়া আসে যে, তাহা! আর শ্রবণেন্দ্িয়ের গ্রাহু 
হয়না। শ্রবণশক্কির স্তায় আমাদের দৃষ্টিশক্তিরও সীমা আছে। 
মানবচক্ষু রক্তপীতাদি কয়েকটি মাত্র বর্ণ দেখিতে পায়। গণন। 
করিয়া দেখা গিয়াছে, ঈথরকণা প্রতি সেকেণ্ডে চারিশত লক্ষ- 
কোটিবার (ঢ০এ ঢ07016 81111075 ) স্পন্দিত হইয়া যে আলোক 
উৎপাদন করে, তাহাই আমাদের নিকট প্রাথমিক বর্ণ অর্থাৎ রক্তাঁ 
লোকরূপে প্রতিভাত হয়। তারপর ম্পন্দনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে 
থাকিলে যথাক্রমে পীত, হরিৎ ও ভায়লেট ইত্যাদি বর্ণের অস্তিত্ব 
অনুভব করিতে পারি। কিন্তু কম্পনসংখ্যা লোহিতালোক-উৎপাদক 
স্পন্দনের দ্বিগুণ হইয়া! পড়িলে, তাহা আমাদের চক্ষুকে আর উত্তে- 
জিত করিতে পারে না। স্থূল কথায় বলিতে গেলে, রক্তরশ্ির 
উৎপাদক কম্পন অপেক্ষা ধীর এবং ভায়লেট্‌ আলোকজনক তর 
অপেক্ষা দ্রুত ঈথরকম্পন দ্বারা! যে আলোক উৎপন্ন হয়, তাহা দেখিতে 
মানবচন্ষু চিরবঞ্চিত। বৈহ্যতিক সিদ্ধান্তের মতে, আলোকতরঙ্গ ও 
বিছ্যুহুৎপাদ্ক ঈখরকম্পন একই ব্যাপার হইলেও, বিদ্যুতের তরঙ্গ 
ধীর। এজন্য ইহ! আমাদের দর্শনেক্ট্িয়কে উত্তেজিত করিতে পারে 
না। ইহার বিকাশ আমরা কেবল তড়িতেই দেখিয়াথাকি। . 
ঈথর বা তড়িতের ছুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্‌ অবস্থা আছে। বৈজ্ঞানিক- 
গণ ইহাদিগকে 'ধনাত্মক+ (৮০910০) এবং “খণাত্মক” (3০8৪6৮5), 
এই ছুই সংজ্ঞায় আখ্যাত করেন। সর্বব্যাপী ঈথরের ক্ষুদ্রতম স্বানেও 
এই ছুইয়ের একত্র সমাবেশ থাকে, তাই আমরা ঈখর অর্থাৎ বিদ্যুৎ- 
সাগরে ভুবিয়া থাকিয়াও, সকল সময়ে বিদ্যুতের সন্ধান গাই ন!। 
৯ 
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কিন্তু কোন রেশমী কাপড় বারা কাচদপ্ড ধর্ষণ করিয়া ব৷ প্রকারাস্তরে 
অপর শক্তি প্রপ্নোগ করিয্বাঃ আমরা ধনঞখণের সেই সাম্যভাবের বিচলন 
করিতে পারে। এ অবস্থায় ধনখণ (70510%০ 2130 [69৮০ ) আর 
একাধারে থাকিতে না পারিয়া কোন একটির বিকাশ দেখাইতে 
আরম্ভ করে। ইহাই ঘর্ষণজ বা অচল তড়িৎ। 

বিদ্যত্প্রবাহের (815০৮০ 047570) উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে 
গেলেও সেই অচল তড়িতে আসিয়। উপস্থিত হইতে হয়। বৈজ্ঞানিক- 
গণ বলেন, ঘর্ষণজ তড়িশের সহিত বিচ্যুৎ্প্রবাহের কোনই অনৈক্য 
নাই। ছুইস্থানের মধ্যে উভয়বিধ তড়িতের গমনাগমনই তড়িৎ" 
প্রবাহ। বিছ্যুৎকোষের (0০11) তার যখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে, 
তখন তাহার এক প্রান্ত 'ধন” এবং অপর প্রান্ত খণ, তড়িতে পূর্ণ 
খাকে। বাতাসের বাধা অ'তক্রম করিয়। উভয় তড়িত মিলিত 
হইতে পারে না বলিয়াই তারে তড়িতপ্রবাহ দেখা যায় না। তারের 
প্রাস্তত্বয় সংযুক্ত করিয়৷ দাও, ধনাত্মক ও খণাত্মক তড়িৎ অবিছিন্ন- 
ভাবে পরম্পর মিরিত হইতে হইতে প্রবাহের উৎপত্তি করিবে। 
সুতরাং ঘর্ষণজ তড়িৎ ও বিদ্যুৎপ্রবাহ, এই ছুয়ের কার্ষ্যে ৃশ্ততঃ 
অনৈক্য থাকিলেও মূলে তাহার! এক। কাজে কাজেই তাহাদের 
উৎপত্তিতত্বও এক। 

বিছ্যাৎপ্রবাছের সহিত চুম্বকের একটা অতি নিকট আত্মীয়তা 
'আছে। প্রাচীন পঙ্ডিতগণও ইহার কথ! জানিতেন। লৌহদণ্ডে 
তার জড়াইয়া, পরে সেই তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইতে 
থাকিলে, লৌহখণ্ড ক্ষণিক চৌস্বকধর্ম প্রাপ্ত হয়। প্রবাহ রোধ কর, 
_লৌহদণ্ডের আর চুম্বকত্ব থাকিবে না। তবে কি হ্থাতাবিক চুম্বককে 
খেরিয়। আমাদের অলক্ষিতে বিছ্বাৎ্প্রবাহ চলিতেছে? বিখ্যাত্ত 
তড়িদৃবিদ. আম্পিয়ার্‌ সাহেব ইহাই বিশ্বাস করিতেন, এবং তদ্ু- 
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সারে একটা মতবাদও প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক 
পণ্ডিতদিগের গবেষণায় সে মতবাদ নিরর্থক হইয়া পড়িতেছে। আজ- 
কাল সকলে বলিতেছেন, চৌন্বক ধর্মও সেই বিদ্যুৎ বা ঈথরের 
কম্পনবিশেষের প্রত্যক্ষ ফল। অধ্যাপক লজ, গণিতকোশলে দেখাইয়া 
ছেন, ঈথর আবর্ভাকারে কম্পিত হইতে থাকিলে আবর্তগুলি চুম্বকের 
ন্যায় পরম্পরকে আকর্ষণ বিকর্ষণ করিতে পারে। আজকাল এই 
সুত্র অবলম্বন করিয়া বল! হইতেছে, চুম্বকপদার্থ-মাত্রেরই অধুসকল 
অসংখ্য ক্স হুক্ম আবর্ড রচনা করিয়া ঘুরিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
সন্্িহিত ইঈথরকেও সেই প্রকারে আবর্তিত করিতেছে । চৌম্বক 
খবশ্মটা এই সকল ঈথর-আবর্তের বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। 
আলোকোৎপাঁদক স্পন্দন এবং বৈদ্যুতিক তরঙ্গ যে মূলে এক, তাহ! 
অধ্যাপক ম্যাক্স ওয়েল্‌ গণিতসাহায্যে আবিষ্কার করিয়া সর্বপ্রথমে প্রচার 
করেন। কিন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে নূতন কথাটা সকলে অন্রান্ত 
বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। ম্যাক্স ওয়েলের পর তাহার প্রিয় 
শিল্প হেল্মৃহোজ বিষয়টি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, 
এবং সেই অতীন্দ্রিয় ধীর ঈথরকম্পনই যে বিদ্যুতের উৎপাদক তাহা! 
তিনি নান! পরীক্ষান্ধার। বেশ বুঝিয়াছিলেন। ইহার পর বহুকাল 
বিছ্যুৎ-সম্বস্বীয় আর কোন নূতন সিদ্ধান্তের কথা শুনা যায় নাই। 
মার্কনির তারহীন বার্থাবহন-প্রথা প্রভৃতি নূতন আবিষ্কারগুলি 
স্যক্স ওয়েলের ঈরীয় সিদ্ধান্তকে সুপ্রতিষ্ঠিতই করিতেছিল; বৈজ্ঞানিক- 
এণ কিছুদিন বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াই ছিলেন। কিন্তু কেদ্ি জ বিশ্ব 
বিষ্ালয়ের বিজ্ঞানাচার্য্য টম্সন্‌ সাহেব (0. 0. 0077907) সম্প্রতি 
বৈচ্ুতিক তন্বে যে নুতন অগু-বাদের প্রতিষ্ঠার আয্মোজন করিতেছেন, 
তাহা দেখিয়া! বৈজ্ঞানিকগণ চঞ্চল হুইয়! পড়িয়াছেন। ইহাতে বিহ্্যতেন্র 
ইতিহাসে আর এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইতে চলিয়াছে। 


২ প্রকৃতি-পরিচয়। 


আমর! পদার্থমাত্রকেই সাধারণতঃ কঠিন, তরল ও বায়ব এই 
তিন অবস্থায় দেখিতে পাই। সাতাইশ. বৎসর পূর্বে সার্‌ উইলিয়ম্‌ 
জুক্স্‌ (51 71115 0০019) পদার্থের এক চতুর্থ অবস্থার কথা! 
প্রচার করিয়াছিলেন। প্রায় বায়শূন্ত কাচনলের ছুই প্রান্তে ব্যাটা- 
বির তার লাগাইয়া বিদ্যুৎ চালাইলে, নলের মধ্যে যে বেগুনে রঙের 
আলোক দেখা যায়, জ্রুক্্‌ সাহেব পরীক্ষা করিয়া তাহাতে দ্রুতগামী. 
সুক্ম সুক্ষ উজ্জল অণুর প্রবাহ দেখিতে পাইয়াছিলেন। চতুর্থ অব- 
স্থায় পদার্থমাত্রই যে, অণুর আকার প্রাপ্ত হয়, ইহা বলাই তাহার, 
উদ্দেপ্ত ছিল। 

ক্রুক্সের এই আবিষ্কারসমাচার টম্পনের কর্ণগোচর হইলে, 
তিনি ব্যাপারটি লইয়া স্বয়ং গবেষণা আরন্ত করিয়াছিলেন। ইহার 
ফলে ক্রুকৃসের প্রত্যেক কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছিল, এবং সেই- 
অতি হুম্্ম অণুগুলির গুরুত্ব ও আয়তনও জানা গিয়াছিল। এখন 
সেইগুলিই বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট অতিপরযাণু বা ইলেক্টন্‌, 
(615০0০2) নামে পরিচিত । এগুলি এত ক্ষুদ্র এবং লঘু যে আট শতটি. 
একত্র না হইলে ওজনে একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর সমান হইতে 
পারে ন৷ এবং একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর অধিকৃত স্থানে ইহাদের 
লক্ষ লক্ষটি অনায়াসেই একত্র অবস্থান করিতে পারে। 

এই ইলেক্টন্‌ জিনিসটাই আধুনিক বিজ্ঞানে এক বিপ্লব উপস্থিত 
করিতে বসিয়াছে। সার্‌ অলিতার্‌ লজ, রদার্ফোর্ডঃ সডি এবং 
অধ্যাপক র্যাম্জে প্রমুখ প্রধান বৈজ্ঞানিকমাত্রই বলিতেছেন, 
ইলেক্টীনই বিদ্যুৎ, আলোক ও চৌন্বকশক্তির যূলকারণ। কেহ 
কেহ জড়োৎপত্তির মূলেও এ অদ্ভুত জিনিসটাকে দেখিতে পাইতেছেন। 

পূর্বেই বল৷ হইয়াছে, ইলেক্ট নৃগুলি বিদ্যুৎপূর্ণ অতি নুম্ধ হুল 
জড়কণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। বিদ্যুৎ-হীন ইলেক্ট,ন্‌ এপর্যয্ত 


বিদ্যুতের উৎপত্তি। ২১ 


'দেখ যায় নাই, এবং এইপ্রকার জিনিসের যে অস্তিত্ব নাই, ইহারো 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । কাজেই বিছ্যুৎ এখন বৈজ্ঞানিকের চক্ষে 
অতিন্ক্ম জড়ের আকারে প্রকাশ পাইতে আরম্ত করিয়াছে । ম্যাক্স, 
ওয়েলের ঈখরীয় সিদ্ধান্ত যে আমাদের বর্তমান জ্ঞান-অন্থসারে সম্পূর্ণ 
সত্য তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়! গিয়াছে এবং মবাবিষ্কত অণু-বাদেও 
আমরা ভুল দেখিতে পাইতেছি না। সুতরাং বিদ্যুতের উৎপভতি 
সম্বদ্ধে কোন্‌ মতবাদটি সত্য, কি উভয়ই সত্য, তাহা স্থির করা কঠিন 
হইয়! পড়িয়াছে। নানাদেশীয় বৈজ্ঞানিক সভাসমিতিতে বিখ্যাত 
পণ্তিতগণ আজকাল ইলেক্টন্‌ লইয়! অনেক আলোচনা করিতেছেন। 


এই আলোচনার ফলে বিষয়টির নুমীমাংসা হইবে বলিয়া আশ! 
করাযায়। 


শশা 


পদার্থের মূল-উপাঁদান। 


নিউটন্কর্তক মহাকর্ষণের (074/0092 ) নিয়মাবিষ্কার এবং 
ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ প্রচার, এই ছুইটিই বর্তমান যুগে প্রধান 
আবিষ্কার বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে । এগুলির পর অনেক 
বৈজ্ঞানিক তত্ব জান! গিয়াছে এবং জড়বিজ্ঞানের নান! শাখা প্রশাথ। 
নানাপ্রকারে উন্নত হইয়াছে, কিন্ত প্রসারে কোন আবিষ্কারই নিউটন্‌, 
ও ভারুইনের তত্বের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। বর্তমান যুগের 
খণ্ড থণ্ড নানা আবিষ্কার মানুষের শত শত প্রয়োজনে লাগিয়া, 
বিজ্ঞানের ঘরাও দিক্টাকে সুস্প্ট করিতেছে সত্য, কিন্তু জগদীশ্ব- 
রের প্ররুত মহিম! নিউটন্‌ ও ডারুইন্ই আমাদিগকে দেখাইয়াছেন 1 
অনন্ত আকাশের সহল্র হূর্যোপম প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্ক হইতে আরম্ত' 
করিয়া পদতল-ুষ্টিত অতি সুক্ম ধুলিকণাপর্য্যসত কষুত্রৃহৎ বস্তমাত্রই 
বিধাতার যে মহানিয়মের শাসনে নিয়ন্ত্রিত হইয়া সর্বদ1 চল! ফেরা 
করিতেছে, তাহার পরিচয় আমর! নিউটনের আবিষ্কারে জানিতে 
পারি। বিধাত1 যে নিয়মে তাহার বৃহৎ জীবরাজ্যটিকে শাসনে 
রাখিয়াছেন, পুরুষপরম্পরায় সেই রাজ্যেরই অধিবাসী হইয়া আমরা 
তাহা ভাল করিয়া বুঝিতাম না। বৈজ্ঞানিকবর ডারুইন্‌ অভিব্যকতিবাদ 
প্রচার করিয়া জীবজগতের শাসনতন্ত্রের আভাস দিয়াছেন। 

নিউটন্‌ ও ডারুইনের সিদ্ধান্তের ন্যায় আর একটি বৃহৎ বৈজ্ঞানিক 
তত্ব কয়েক বৎসর ধরিয়া জগতের প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকদিগের' 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়। রাখিয়াছে। কোন মহাবিষ্কারই একদিনে 
সুসম্পন্ন হয় নাই। সুতরাং কতদিনে উহা! পরীক্ষাগার হইতে নিক্ষান্ত 
হইয়া স্থির সিক্ধাস্তের আকারে পু'খির পাতায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে 
তাহা এখন ঠিক বলা যায় না। তবে ইহা দ্বারা যে, জড়তত্বের অনেক: 


পদার্থের মূল-উপাদান। ২৩ 


প্রহেলিকার সমাধান পাওয়া যাইবে, তাহা অনায়াসে অন্যান কৰা 
ষাইতে পারে। 

নুত্তন তত্ব আলোচন! করিবার পূর্বে বৈজ্ঞানিকগণ এখন জড়তব্ব 
সম্বদ্ধেকি মত পোষণ করেন, তাহা মনে রাখা আকশ্তক। ইহারা 
সকলেই একবাক্যে বলেন, এই জগতে মোট সতরটি মূল 
পদার্থ আছে. এবং ইহার্দেরি বিচিত্র মিলনে নান বস্তর উৎপত্তি 
হইয়াছে । জলবামু পুষ্পপত্রতৃণ শিলামৃত্তিক। প্রভৃতি বন্তকে পরীক্ষণ 
করিলে, সেগুলিতে ও মূলপদার্থ ব্যতীত অপর কোন জিনিসের সন্ধান 
পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভাল উন্‌ (7091607) এই 
সিদ্ধান্তটির প্রবর্তক। ইনি পূর্বোক্ত সতরটি মূল পদার্থের হুগ্মতম , 
কণাকে পরমাণু (41০7) সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন এবং সত্তর 
জাতীয় মূল পদার্থের সত্তর প্রকার পরমাণুই যে, সৃষ্টির মূল-উপাদান 
তাহাই ইহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। 

বৈজ্ঞানিকগণ সহস্র চেষ্টায় এ পরমাণুগুলির বিশ্লেষ দেখাইতে 
পারেন নাই, এবং প্রারুতিক পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করিয়াও উহাদের 
রূপান্তর দ্রেখিতে পান নাই। কাজেই ভাল টন্‌ সাহেবের সিদ্ধান্তে 
বিশ্বাস করিয়া সকলেই বলিয়া আসিতেছিলেন, জড়ের মূল-উপাদান 
অর্থাৎ পরমাণুর বিয়োগ নাই, এবং কোনও স্বাভাবিক বা কৃত্রিম 
প্রক্রিয়ায় তাহাদের একটিরও কোন পরিবর্তন হয় না। ্থষ্টির সময়ে 
ইহাদের সংখ্যা যত ছিল, আজও ঠিক তাহাই রহিয়াছে। পরমাণুর 
নুতন সৃষ্টি বা ধবংস একবারে অসপ্তব। 

প্রাকৃতিক ব্যাপারের ঠিক গোড়ার খবর দেওয়! বড় কঠিন। স্কুল 
কথায় বলিতে গেলে, কোন বৈজানিকই কোন প্রাকৃতিক ব্যাপারের 
মূল রহস্তের মীমাংসা করিতে পারেন নাই। রহন্যোস্ডেদের জন্ত 
কিয়দ্,র অগ্রসর হইয়া! সকলকেই ফিরিতে হইয়াছে। প্রকৃতির 


২৪. প্রকৃতি-পরিচয় । 


কর্মশালার রহস্যযবনিক! যে কোন কালে উত্তোলিত হইবে, তাহারে 
[আশা নাই। সুতরাং জগত্-রচনার প্রারস্তে কিপ্রকারে মৌলিক 
পরমাণুগুলির স্থষ্টি হইয়াছিল, তাহ ডাল্টন্‌ সাহেব বণিতে পারেন 
নাই। 
সুকৌশলে চুরুটের ধৌয় ছাড়িলে, ধোঁয়। ঘুরিয়া৷ এক প্রকার অঙ্ু- 
রীয়ের আকার প্রাপ্ত হয়, এবং কাছাকাছি আদিলে তাহাদের পরস্প- 
রের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণের ভাব দেখা যায়। গত শতাব্দীর শেষে এই 
ব্যাপারটা আচাধ্য হেল্মহোজ. ও লর্ড কেল্তিনের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিল। তখন ইহার! জড়োৎ্পত্তির ও মহাকর্ষণের (018%- 
690০0 ) মূল কারণ আবিষ্কারে ব্যন্ত ছিলেন। কেল.ভিনের মনে 
হইয়াছিল, ধোঁয়ার ন্যায় লঘু পদার্থের ঘূর্ণনে যে অঙ্গুরীয়ের উৎপত্তি 
হয়, তাহাতে যখন আকর্ষণ বিকর্ষণের কাজ দেখা যাইতেছে, সর্বব্যাপী 
ঈথরের ঘূর্ণনজাত অঙ্গুরীয়ে আকর্ষণ বিকর্ষণের কাজ আরো সুস্পষ্ট 
দেখারই সম্ভাবনাঁ। কেল.ভিন্‌ অনুমান করিলেন, ঈথরের অতি ক্ষ 
সুক্ম অংশের ঘূর্ণনজাত ক্ষুদ্র অঙ্গুরীয় গুলিই মূল জড়পদার্থ। হেল্ম্‌- 
হোজ. সাহেব গণিতের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তেরই পোষণ করিয়াছি- 
লেন। কিন্তু শেষে স্বয়ং কেল্ভিন্ই ইহাতে অবিশ্বাসী হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। কাজেই পদার্থের মূল-উপাদানের রহস্যটা তিমিরা- 
বৃতই রহিয়া গিয়াছিল। 
লর্ড কেল.তিনের পূর্বোক্ত গবেষণার পরে এপর্যন্ত জড়ের মূল- 
উপাদান-নির্ণয়ের জন্ত আর নূতন চেষ্টা হয় নাই। ডালউনের সেই 
পরমাণুসিদ্ধান্তে বিশ্বাস রাখিয়া সকলেই বলিয়া আসিতেছিলেন, 
হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, তাত্রলৌহাদি কতকগুলি জিনিসই 
মূল জড়পদার্থ, এবং তাহাদেরি বিচিত্র সম্মিলনে জগতের নানা 
পদার্থের সথষ্টি চলিতেছে। কিন্তু আজকাল ইংলগ, ফ্রান্স,ও আমেরি- 


পদার্থের মূল-উপাদান। ২৫ 


কার বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ যে ইলেক্ট ন্‌ (816০৮০7 ০: ০017950165)- 
নামক এক নুম্মাতিন্ক্স পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাকেই 
অনেকে জড়ের যুল-উপাদান বলিতে চাহিতেছেন। এই নবাবিষ্কত 
ইলেক্ট,ন্‌ বা অতিপরমাণুর উপরেই জড়তত্ব প্রতিষ্টিত হইতে চলিয়াছে। 

অতিপরমাণু জিনিসট। কি, প্রথমে আলোচন! করা যাউক। কাচ 
বা গাল। প্রভৃতি কতকগুলি জিনিসকে ফ্লীনেল বা অপুর পশমি কাপড় 
দিয়া ঘষিলে, তাহাতে বিছ্যাৎ জন্মে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাপড়েও এক 
প্রকার বিদ্যুৎ জমা হয়। এই ছুইজাতীয় বিদ্যুতের কাধ্য কতকটা 
বিপরীত। ক্লানেলের বি্্যুৎ গালার বিছ্যুৎকে আকর্ষণ করে, কিন্তু 
সেই ফ্লানেলের বিদ্যুৎকে আর এক খণ্ড ফ্লানেলের বিদ্যুতের নিকটে 
রিলে, তখন আর আকর্ষণের ভাব দেখা যায় না। এস্থলে উভয় বিদ্যুৎ 
পরম্পর দূরে থাকিবার চেষ্টা করে। তবেই দেখা যাইতেছে, এক- 
জাতীয়ই বিদ্যুতের মধ্যে বিকর্ষণ এবং ভিন্নজাতীয়ের মধ্যে আকর্ষণ 
একটা সাধারণ ধর্ম। বৈজ্ঞানিকগণ এই ছুই বিদ্যুতের মধ্যে একটিকে 
ধনাত্মক (০০516৮০ ) এবং অপরটিকে খণাত্মক (13০8৭0%5) আখ্যা! 
দিয়াছেন । 

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, পূর্বোক্ত ধনাত্মক বিদ্যুৎ 
ঈথরের অতি হুক অংশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। রসায়নবিদৃগণ 
পরমাণুর যে প্রকার আয়তন নির্ধারণ করিয়াছেন, এক একটি ধনাত্মক 
বিছ্যুতৎ্কণা তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর নয়। এগুলির ভার নাই এবং অতি 
উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও তাহাদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। ত্রদ্গাগুব্যাপী 
'ঈথরের এক একটি অতি নুল্ম অংশ পৃথক হইয়া যে, কি প্রকারে 
ধনাত্মক তড়িদ.রূপে বিকাশ পায়, তাহা আজও জানা যায় নাই। 

খণাত্মক বিছ্যুৎসম্বন্ধে অনেক ব্যাপার জানা গিয়াছে। স্থুল 
কথায় বলিতে গেলে, ইহাকে অতি্ুক্্ জড়কণাই বলিতে হয় । 


২৬ প্রকৃতি-পরিচয় । 


হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রায় আটশত খণাত্মক বিছ্যুতের কণা 
জমাট না বীধিলে, একটি হাইড্রো্জেনের পরমাণুর অনুরূপ ভার পাওয়া 
যায় না। আয়তনে ইহারা ততোধিক ক্ষুদ্র । হাইড্রোজেনের একটি. 
মাত্র পরমাণুর অধিকৃত স্থানে কোটি কোটি খণাত্মক বিদ্যুতের কণা 
অবাধে বিচরণ করিতে পারে। 

পৃর্ববোক্ত খণাস্ক বিদ্যুতের কণাকেই বৈজ্ঞানিকগণ ইলেক্টুন্‌ 
সংজ্ঞা দিয়াছেন। আমর] ইহাকেই অতিপরমাণু বলিতেছি। বাস 
হীন কাচনলের দুই প্রান্তে ব্যাটারির তার সংযুক্ত বাঁধিয়া বিদ্যুৎ 
চালাইতে থাকিলে, নলের ভিতরে এঁ অতিপরমাণুর অর্থাৎ খণাস্মক 
বিদ্যুতের কণার প্রবাহ চলিতে থাকে । বন্দুকের গুলি যেমন হঠাৎ 
বাধা পাইলে, অবরোধক জিনিসটাকে কাপাইয়া তুলে, বায়ুহীন 
নলের ভিতরকার এই অতিপরমাণুর প্রবাহও প্রাটিনমূ প্রভৃতি গুরু 
ধাতুকর্তৃক অবরুদ্ধগতি হইলে, সেই প্রকারে ধাতু ফলককে কীপা- 
ইতে থাকে, এবং ইহার ফলে পার্খস্থ ঈথরও স্পন্দিত হুইয়! এক 
প্রকার আলোকতরঙ্গ উৎপাদিত করিতে থাকে । এই আলোকই 
বিখ্যাত বন্জেন্‌ (7২০7৫০7 ) রশ্মি 

একটি সহজ পরীক্ষায় অতিপরমাণুর সম্ভার পরিচন় পাওয়া) 
যায়। পূর্ববর্িত নলের ভিতরে প্লাটিনম্ফলক রাখিয়া প্রবাহের 
গতি রোধ কর। অতিপরমাণুগুলি প্লাটিনমের ন্যায় গুরু ধাতুর বাধা 
তেদ করিয়া বাহির হইতে পারিবে না। কিন্তু আলুমিনিয়ম্‌ প্রভৃতি 
লঘু ধাতুর পাত দিয়া উহাদের গতিরোধ করিলে, প্রবাহের কোন, 
পরিবর্তনই দেখা যাইবে না। এস্থলে অতিপরমাণুগুলি লঘু ধাতুর 
বাধা ভেদ করিয়া অনায়াসে বাহির হইতে থাকিবে । প্লাটিনমের 
অণু সকল খুব ঘনসরিবিষ্ট। কাজেই ইহার ছুইটি পাশাপাশি অণু 
ভিতর যে ব্যবধান থাকে, তাহার মধ্য দিয়া অতিপরমাণু, 


পদার্থের মূল-উপাদান। হ্ 


বাহির হইতে পারে না। প্লাটিনমের তুলনায় আনুমিনিয়মূ অনেক. 
লঘু, এজন্য ইহার আণবিক ব্যবধানও বৃহত্বর। কাজেই ইহার 
অণুর ব্যবধানের ভিতর দিয়া অতিপরমাণুর নির্গমন কঠিন হয় না। 
প্লাটিনমের তুলনায় আনুমিনিয়মের আণবিক অস্তর বৃহত্তর বটে, 
কিন্ত এই বৃহৎ ব্যবধান আমাদের চক্ষে এত ছোট দেখায় যে, 
অণুবীক্ষণযন্ত্র দরিয়াও তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং এক 
একটি অতিপরমাণু কত ক্ষুদ্র হইন্সে, তাহা সেই অতি হুমম আণবিক. 
ব্যবধানের ভিতর দিয়! অনায়াসে যাওয়া আসা করিতে পারে, তাহা? 
আমর অনায়াসে অন্গমান করিতে পারি । 

এখন মনে করা যাউক, এক এক পরমাণুপ্রমাণ ধনাত্মক বিদ্যুৎ 
কণার ভিতর যেন লক্ষ লক্ষ অতিপরমাণু অর্থাৎ খণাত্মক বিদ্যুতের 
কণা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । পূর্বে বলা হইয়াছে ধনাত্মক ও 
খণাত্মবক তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এবং কেবল ধনাত্মক ব1 
কেবল খণাত্মক তড়িৎ পরস্পর দূরে যাইবার চেষ্টা করে। সুতরাং 
এখানে ধনাত্মক তড়িতের কোষে আবদ্ধ ইলেক্টন্গুলি যে, পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ করিবে, তাহা আমরা অনায়াসে 
বুঝিতে পারি। কিন্তু এই ডুটাছুটিতে উহার সেই আবদ্ধ স্থান 
হইতে বাহির হইতে পারে না, কারণ বাহিরে যে ধনাত্মক বিদ্যুতের 
কোষ আছে, তাহাই উহাদিগকে সেই পরমাণুপ্রমাণ সংকীর্ণ গণ্ডীর 
ভিতর রাখিয়া দেয়। | 

অধ্যাপক লজ, র্যাম্জে, রদায ফোর্ডং এবং সভি (১০৫০) ) প্রমুখ 
বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, ধনাস্মক তড়িতের পরমাণুপরিমিত কোষের 
ভিতরে আবদ্ধ অতিপরমাণুর ছুটাছুটি জগতে নিয়তই চলিতেছে, এবং 
&ঁ ধনাত্মক তড়িতের ভিতরকার লক্ষ লক্ষ অতিপরমাণু লইয়াই 
আমাদের পরিচিত এক একটি পরমাণুর (:5%০77) গঠন হইয়াছে? 


২৮ প্রকুৃতি-পরিচয়। 


আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সকল বস্তুর পরমাণু সমান নয়। লৌহের 
পরমাণু তাত্রের পরমাণু হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। গুরুত্বে বা সাধারণ 
গুণে উহাদের কোনই এঁক্য নাই। ইহারি ব্যাখ্যানে নূতন 'সিদ্ধান্তি- 
গণ বলিতেছেন, পরমাণুযাত্রেরই কোষে ধনাত্মক বিছ্যুতের পরিমাণ 
একই থাকে বটে, কিন্তু কোবস্থিত অতিপরমাণুর সংখ্যা পরমাণু 
মাত্রেই এক নয়। যতগুলি অতিপরমাণু আবদ্ধ থাকিয়! হাইড 
জেনের পরমাণু রচনা করে, পারদের পরমাণুতে তাহারি তেইশগুধ 
'অতিপরমাণু জড় হয়। এইজন্যই পারদের পারমাণবিক গুরুত্ব 
(6০710 ৬6120 হাইড্রোজেনের তেইশ গু৭। 

প্রহরীর সংখ্যা না বাড়াইয়া কয়েদির সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াইতে 
থাকিলে, জেলখানা হইতে দু'চারি জন কয়েদির পলায়নের সম্ভাবনা 
'দেখা যায়। পরমাণুষাত্রেই ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ সমান, 
কিন্তু ইহা যে সকল অতিপরমাণুকে প্রহরীর স্তায় আবদ্ধ রাখে, 
তাহাদের সংখ্যা পদার্ধ ভেদে কখন অধিক এবং কথন অল্প দেখা গিয়া 
খাকে। কাজেই যে সকল প্রমাণুতে অতিপরমাণুর সংখ্যা অত্যন্ত 
অধিক তাহা হইতে, মাঝে মাঝে ছুইদশটা অতিপরমাণু ধনাত্মক' 
বিদ্যুতের বাধা অতিক্রম করিয়া যে বাহির হইয়া পড়িবে, তাহাতে 
আর আশ্চর্য্য কি! প্রত্যেক পরীক্ষায় অতিপরমাণুর এইপ্রকার প্রয়াণ 
সত্যই আবিষ্ঠত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, যে সকল পরমাণুতে অতি- 
পরমাণুর সংখ্যা হাইড্রোজেনের পরমাণুস্থিত অতিপরমাণুর দুইশতগুণ, 
কোষের ধনাত্মক তড়িৎ কোন গতিকে সেই অতিপরমাণুগুলিকে 
আট্কাইতে পারে। কিন্তু সংখ্যা এই সীমা অতিক্রম করিলেই 
অতিপরমাণু পরমাণুকোষের সংকীর্ণ গণ্তী ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া 
পড়ে। র 

ইউরেনিয়ম্‌, রেডিয়ম, হেলিয়ম্‌, প্রভৃতি কতকগুলি দুর্লত ধাতুর 


পদার্থের মূল-উপাদান। ২৯ 


পরমাণুতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে অতিপরমাণু আছে। এইজন্ত' 
এগুলি হইতে সর্বদাই অতিপরমাণু বাহির হইয়া থাকে । রেডিম্ম্‌- 
জাতীয় কয়েকটি গুরুধাতুর তেজোবিকিরণ লইয়া আজকাল বৈজ্ঞানিক 
জগতে যে আন্দোলন চলিতেছে, পাঠক তাহার কথা অবশ্যই 
শুনিয়াছেন। নূতন সিদ্ধান্তিগণের মতে, এসকল ধাতুর তেজ সেই 
বন্ধনযুক্ত অতিপরমাণুর প্রবাহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। 

তেজ নির্গত করা কেবল রেডিয়ম্জাতীয় ধাতুর গুণ নয়। সম্প্রতি 
দেখা গিয়াছে, যে সকল ধাতুর পরমাণুর গুরুত্ব অতি অল্প, সেগুলি' 
হইতেও কখন অতিপরমাণুর প্রবাহ তেজের আকারে নির্গত হয়।' 
ইহার ব্যাখ্যানে নূতন সিদ্ধান্তিগণ বলিতেছেন, পরস্পর বহুছুরে 
থাকিয়া ছুটাছুটি করিতে করিতে অনন্ত আকাশস্থ জ্যোতিষ্কগণকেও 
যখন ধান্ধা! খাইতে দেখ] যায়, তখন এক পরমাণুর অধিকৃত স্থানে 
লক্ষ লক্ষ গতিশীল অতিপরমাণুর মধ্যে যে, সেই প্রকার সংঘর্ষণ' 
হইতে পারে না, তাহা কোনক্রমে বল! যায় না। সংঘর্ষণ হইলে, 
সংঘর্ষণপ্রাপ্ত বস্তর মধ্যে ছুই একটি অবস্থাবিশেষে বল সঞ্চয় করে। 
কাজেই লঘু পরমাণুস্থিত অতিপরমাণুগুলির মধ্যে প্রকার সংঘর্ষণ 
উপস্থিত হইলে, কতকগুলি বেগবান্‌ হইয়া ও বাহিরের ধনাত্মক 
বিদ্যুতের বাঁধা অতিক্রম করিয়া যে বাহির হইয়া! পড়িবে তাহাতে 
আর আশ্চর্য্য কি! 

সুতরাং দেখা যাইতেছে, নূতন তত্্‌টিকে মানিয়া লইলে, পরমাণুর 
বিয়োগও মানিতে হয়। অধ্যাপক রদ্ার ফোর্ড কয়েক বৎসর ধরিয়া 
যে সকল গবেষণা করিয়াছেন, তাহাতে পরমাণুর বিয়োগ ধরা 
পড়িয়াছে। ইনি রেডিয়মের তেজ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। 
তাহাতে পূর্ববিত অতিপরমাণুর প্রবাহ ছাড়া আরো দুইপ্রকার 
তেজ মিশ্রিত থাকে । এই ছুটির মধ্যে একটি সাধারণ আলোকের 


৩০ প্রকৃতি-পরিচয় 


বশ্মি। অতিপরমাণুর পরম্পর সংঘর্ষণজাত ঈথরতরঙগ হইতেই 
ইহার উৎপত্তি। অপরটি হেলিয়ম্নামক আর একটি ধাতুর বাম্প। 
বৈজ্ঞানিকগণ ঠিক করিয়াছেন, অতিগুরু পরমাণু হইতে নির্গত অতি- 
পরমাণুগুলির সকলই তেজের আকারে থাকিতে পারে ন!। তাহাদের 
কতকগুলি জমাট বাঁধিয়া কোন লঘুতর পদার্থের পরমাণু রচনা করে। 
এইজন্যই রেডিয়মের অতিপরমাণুর প্রবাহ একত্র হইয়া হেলিয়মে 
পরিণত হয়। কাজেই পরমাণু যে বিয়োগধর্মী এবং কোন এক 
পরমাণুর বিয়োগে যে, অবস্থাবিশেষে স্বতন্ত্র বস্তর পরমাণুর সৃষ্টি 
সম্ভবপর, তাহ! রেডিয়মের তেজ £পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইতেছে । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যখন সকল বস্তরই পরমাণু হইতে 
স্মানথষ্টি অল্লাধিক পরিমাণে অতিপরমাণুর প্রবাহ বাহির হইতেছে, 
তখন পদার্থমাত্রেরই বিয়োগ অবশ্ত্ঞাবী বলিয়া! স্বীকার করিতে 
হইবে কি? ইহার উত্তরে বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, কোন কোন 
বস্ত হইতে প্রচুর অতিপরমাণু নির্গত হয় সত্য,কিন্ত পরমাণুর মধ্যস্থিত 
সমবেত অতিপরমাণুর সংখ্যার তুলনায় ইহাদের পরিমাণ এত তুচ্ছ 
যে, লক্ষ লক্ষ বৎসর অতীত না হইলে এই ক্ষর পরমাণুকে বিকৃত 
করিতে পারিবে না। যতগুলি পদার্থের সহিত আমাদের পরিচয় 
আছে, তাহার মধ্যে রেডিয়মের পরমাণুর গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা অধিক। 
কাজেই ইহা হইতে সর্ধাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অতিপরমাণু নির্গত 
হয়। কিন্ত রেডিয়মের পরমাণুস্থ সমবেত অতিপরমাণুর সংখ্যা, 
বহির্গত অতিপরমাণুর তুলনায় এত অধিক যে, এই ক্ষয় হিসাবে ন! 
খরিলে কোন ক্ষতি হয় না। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, রেডিয়মের 
পরমাণুস্থিত 'অতিপরমাণুগ্ুলি হইতে একবৎসর কালে প্রতি দশহাজারে 
কেবল একটিমাত্র বাহির হইয়া পড়ে। কাজেই অতিপরমাণুর 
বৃহৎ তাগার হুইতে এইপ্রকার ব্যয় করিতে কৰিতে রেডিয়মের 
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পরমাণু যে, বহুকাল নিজের আস্তত্ব অক্ষ রাখিতে পারিবে, তাহা 
আমর সহজেই বুঝিতে পারি। কালের অন্ত নাই। অনন্ত কাল 
আমাদের সম্ুখে প্রসারিত রহিয়াছে। স্ৃষ্টপদার্থ হইতে যে অতি- 
পরমাণুর ধীর ক্ষয় হইতেছে, তাহা দুর ভবিষ্যতে একদিন পরমাণুকে 
বিকৃত করিবেই। কাজেই এই নব তত্বে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, 
.সেই সময়ে সৃষ্টির বর্তমান রূপ কখনই থাকিবে না) যে মূল-উপাদান 
অর্থাৎ অতিপরমাণু লইয়া সমগ্র জড়ের পরমাণুর রচনা হইয়াছে, 
সম্ভবতঃ সেই সময়ে নানা ভাঙাগড়ার তিতর দিয়া সকল বস্তই 
আবার মুক্ত অতিপরমাণু-পুঞ্ধে পরিণত হইবে। ইহাই কি 
অহাপ্রলয্জের আর এক মৃন্তি? 


প্রাচীন রসায়নশাস্ত্। 


অধিক দিনের কথা নয়, প্রায় একশত বৎসর পূর্বে রসায়নশাস্ত্রের 
অবস্থা খুব তাল ছিল না। অতি প্রাচীন রসায়নবিদ্গণের ন্যায় 
সেকালের পণ্ডিতগণ লৌহকে ্বর্ণে পরিণত করিবার জন্ঠ বৃথা চেষ্টা 
করিতেন ন1 বটে ? কিন্তু শাস্ত্জ্ঞানে ঠাহারা প্রাচীনদ্বিগের ন্টায়ই দীন 
ছিলেন। আমাদের দেশের প্রাচীন পঞ্ডিতগণ যেমন ক্ষিতি, অপও 
তেজ, বায়ু ও আকাশকে যৃলপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন, পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণ তেমনি আকাশ ব্যতীত অপর চারিটিকে তৃতপদার্থ বলিয়া 
মানিতেন। যৌগিক পদার্থসন্বন্ধেও ইহাদের জ্ঞান অধিক ছিল না। 
ছুই একটি দ্রাবক (4১০0) এবং কয়েকটি ক্ষার (4১1/51169) নাড়া 
চাড়া করিয়া ইহাদিগকে তুষ্ট থাকিতে হইত। 

জল, স্থল, অগ্নি ও বায়ু ছাড়া পাশ্চাত্য রসায়নবিদ্গণ দ্রীপকনাঁমক 
( চ1081507 ) আর একটি যুূল পদার্থকে মানিতেন। 
কতক জিনিস অল্প তাপসংযোগে প্রজ্লিত হইয়া উঠে, আবার 
কতকগুলি বহু তাপেও জলে না। রসায়নবিদ্গণ এই দহনব্যাপারের . 
কারণ নির্দেশ করিতে গিয়। পূর্বোক্ত দীপক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহারা বলিতেন, দীপককে আমবা 
জলম্থলের ন্যায় চক্ষে দেখিতে পাইন বটে, কিন্ত কার্ধ্য দ্বার উহার 
অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। পদার্থমাত্রেরই অস্থিমজ্জায় জিনিসটা 
অল্লাধিক পরিমাণে জড়িত থাকে । কোন উপায়ে উহাকে এসকল 
পদার্থ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেই তাপালোকের উত্পত্তি হয়। 
৯৭৭৬ অকে ক্যাবেগ্স, সাহেব হাইড্রোক্দেন্‌ আবিষ্কার করেন। 
এই নবাবিষ্কৃত বায়ব পদার্থকে তাপসংযোগ পুড়িতে দেখিয়া, ইহাকেও 
পগ্ডিতগণ দীপকের কার্ধ্য বলিয়। স্থির করিয়াছিলেন। ব্যাধ্যানে শুন। 


প্রাচীন রসায়নশান্ত্র। ৩৩ 


বাইত, অপর পদার্থে দীপক যেমন নিবিড় ভাবে মিশ্রিত থাকে; 
হাইড্রোজেনে দীপক সেপ্রকার দৃঢ় সংশ্লিষ্ট না থাকিয়া কতকটা যুক্তা- 


বস্থায় অবস্থান করে। এইকারণেই সেই মুক্ত দীপক তাপসংস্পর্শে 
জলিয়া হাইড্রোজেন্‌কে পোড়াইড়ে থাকে । 


দীপশিখা কিছুক্ষণ আবদ্ধ পাত্রে রাখিলে, নির্বাপিত হইয়া যায়। 
প্রাচীন পগ্ডিতগণ ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন । কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
ইহারা বলিতেন, আবদ্ধ স্থানের বায়তে দীপক খুব নিবিড়ভাবে বার 
সহিত মিশ্রিত থাকে । কাজেই মুক্ত দীপকের অতাবে দীপ নির্বাথ 
প্রাপ্ত হয়। এইপ্রকারে ছোটবড় সকল রাসায়নিক ব্যাপারকেই 
কেবল দীপকের গণ্ভীর ভিতর ফেলিবার জন্ত প্রাচীনদিগের চেষ্ট? 
ছিল। অবৈজ্ঞানিক সাধারণ লোক প্রবীণ বৈজ্ঞানিকদিগের দিদধান্তের 


বিরুদ্ধে দাড়াইতে পারিত না। কাজেই রসায়নশান্ত্রে দীপকের রাজস্ব 
দীর্ঘকাল অব্যাহিতপ্রভাবে চলিয়াছিল। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে যেমন এক রাষ্ট্রবি্রবের প্রবল বন্যা 


কর(সী দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া! মুরোপের রাজশ্রীকে বিধ্বস্ত করিয়া 
ছিল, জড়বিজ্ঞানের নান! শাখাপ্রশাখার ভিত্রিগুলিও সেই প্রকার 
একটি বিরাট বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের তরঙ্গাঘাঁতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া 
পড়িয়াছিল। জলম্থল, অগ্নিবায়ু ও দীপককে মৃলপদার্থ কল্পনা করিয়া 
দীর্ঘ গবেষণার ফলে যে রসায়নী বিস্তার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, নবীন 
বৈজ্ঞানিকদ্দিগের আবিষ্কারে প্রাচীন শাস্ত্রের সেই পাঞ্চতৌতিক ভিত্তি 
চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। মৃত্তিকা, জল, বায়ুযে মুলপদার্থ নয়, এবং 
সেগুলিকে যে সহজে বিশ্লিষ্ট করা চলে, নব্য পপ্ডিতগণ পরীক্ষাগারে 
তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইতে আর্ত করিয়াছিলেন। কাজেই/প্রাচীন- 
দিগের সেই অতিপ্রিয় সামগ্রী দ্ীপকের অস্তিত্বের উপরে লোকের 


অবিশ্বাস হইয়াছিল । এই সময়ে বুশান্্রবিদপ্রিষ্.লি সাহেব কর্তৃক 
অক্সিজেন আবিষ্কৃত হওয়ায় অবিশ্বীদ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল . 


৩৪. প্রকৃতি-পরিচয়। 


যখন নবাবিষ্কত, অক্সিজেনের দাহিকা শক্তি লইয়া বৈজ্ঞানিক 
মহলে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, তখন ফরাসী পণ্ডিত লাতোসিয়ার 
তাহার নির্জন পরীক্ষাকক্ষে বসিয়। অন্সিজেন্‌ সম্বন্ধীয় নানা গবেষণা 
নিঘুক্ত ছিলেন। তিনি সাধারণ বৈজ্ঞানিকদিগের স্ায় চিরাগত 
প্রথায় সেই দ্ীপককে একমাত্র দাহনক্ষম বন্ত বলিয়া! স্বীকার করিতে 
পারেন নাই। প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদিগের বনুবর্ধব্যাপী তর্কত্ম্ব ও 
বাদবিসংবাদের উচ্চ কোলাহল রাসায়নিক রহস্যের কঠিন আবরণ 
ভেদ করিয়া যে, তখনও শাস্ত্রের যূলে পৌছায় নাই, ল্যাভোসিয়ার 
তাহা বেশ বুবিয়াছিলেন। 

ইনি এই সময়ে এক পরীক্ষায় দেখিয়াছিলেন, অক্তিজেন্-পূর্ণ 
পাত্রে কোন পদার্থ পোড়াইলে তাহাতে অক্সিজেনের আর কোন চিহ্নুই 
পাওয়া যায় না। পাত্রস্থিত অন্সিজেনের এই আকন্মিক তিরোভাব 
ল্যাভোপিয়ারের নিকট বড়ই অদ্ভুত ঠেকিয়াছিল, এবং তিনি এই 
ব্যাপারটি লইয়! কিছুকাল গবেষণা করিয়! অগ্রিম্পর্শে অক্মিজেন্‌ 
দৃগ্বীভূত বা রূপান্তরিত হইতে পারে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। 
দীপক-পদার্থের সাহায্যে যেসকল রাসায়নিক কার্য্যের সাধন পূর্বে 
কল্পনা করা হইত, এক অক্মিজেন্‌ দ্বারা যে, সেসকল কার্ধ্য সুসম্পন্ন হইতে 
পারে,” তাহা ল্যাতভোসিয়ার প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন। কাজেই 
দীপকের স্ায় এক হৃষ্টিছাড়া পদার্থ মানিয়া লইবার কোন হেতুই দেখা 
গেল না» এবং উহার অস্তিত্বের সন্তোষজনক প্রমাণ প্রাচীন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে কেহই দেখাইতে পারিলেন না। দীপক-পদার্থ যে নিছক কল্সনা- 
প্রহ্ুত একট! নিরর্ঘক শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নয়, নিব্পেক্ষ ব্যক্তিগণ 
তাহা বেশ বুবিতে লাগিলেন। নব্য বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের অগ্রণী 
ল্যাতেসিঘার সংহেধ কেবল অঝ্সিজেন্-সাহায্যে তাহার ক্ষুত্র পরীক্ষাগারে 
এই প্রকারে নব্য রসায়নীবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করিগ়্াছিলেন। 


প্রাচীন রসায়নশাস্ত । ৩৫ 


পুরাতনের উপর অন্ধ অনুরাগ দ্বার! রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও 
ধর্মলগতে যত রক্তপাত হইয়াছে, প্রাচীন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের প্রতি 
অঘথ। বিশ্বাসে তত অধিক হয় নাই সত্য, কিন্তু পুরাতনের বর্জন এবং 
নৃতন সত্যের প্রতিষ্ঠাকাণে উভয়েই অশান্তির মাত্রা সমান হইয়া 
লাড়াইয়াছিল। যথন সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রবল বহি ফরাসী রাজ্যে 
উৎপন্ন হইয়। সমগ্র মুরোপকে ভক্মীভূত করিবার উপক্রম করিতেছিল, 
অরাজনৈতিক শান্তস্বভাব বৈজ্ঞানিকগণও তীহাদের প্রকৃতিগত সংযম 
ও ধৈর্য্য লোপ করিয়। উন্মাত্ের ন্যায় পরম্পরের প্রতি গালিবর্ষশ আরম্ভ 
করিয়াছিলেন। নবীন ল্যাভোসিয়ার, কয়েকটি ক্ষুদ্র আবিষ্কার 
দ্বারা যে, অতি পুরাতন রসায়নশাস্ত্রকে চূর্ণ করিবেন, তাহা প্রাচীন 
বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। জর্ীনির অতি বৃদ্ধ 
পণ্ডিতগণও তাহাদের পরীক্ষাপ্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিয়। পরমশক্র ল্যাভো- 
সিয়ারের দারুময় মুত্তিতে অগ্নি সংযোগ করিতে লাগিলেন। রক্ষণশীল 
বৈদেশিক পঞ্ডিতগণের প্রতিবাদ-কোলাহলে ও জয়োল্লাসের উন্মত্ত 
চীৎকারে ল্যাভোসিয়ার ও তাহার অল্পসংখ্যক শিষ্যগণের ক্ষীণকণ্ 
শুন! গেল না। 

এই সময়ে একটি অভাবনীয় দৈবঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। 
প্রবীণ বৈজ্ঞানিকগণ যখন প্রতিবাদের কোলাহলে ল্যাভোসিয়ারের 
কণরোধের চেষ্টা করিতেছিলেন, অপমৃত্যু আসিয়া নবীন আবি- 
ফ্কারককে চিরদিনের অন্য নীরব করিয়াছিল। স্বদেশপ্রেমিক 
ল্যাভোসিয়ারকে তীহার নির্জন পরীক্ষাগার হইতে বাহির করিয়া 
বিপ্লবকারিগণ কুকুরের ন্যায় তাহাকে রাজপথে হত্যা করিয়াছিল। 
গ্রতিপক্ষগণ শক্রনাশে হাফ ছাড়িয়। বাচিয়াছিলেন। | 

যাহ অন্রান্ত ও সত্য, প্রতিকূপ অবস্থায় পড়িয়া তাহা তৃণাচ্ছাদিত 
অগ্নির ন্যায় কিছুকাল নিরবীর্ধ্য হইয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু পর 


৩৬ প্রকৃতি-পরিচয়। 


মুহূর্তে সে আপনার সুযোগ আপনিই অন্ুপন্ধান করিয়া আখগৌরব 
প্রকাশ করিতে ছাড়ে না। যুবক ল্যাভোসিয়ার অল্পদিনের গবেষণায় 
যে রাসায়নিক সারসত্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার উপযুক্ত শিশ্যু- 
গণের যত্বে তাহাই সমগ্র ফরাসী দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 
দলে দলে তক্ত আসির1 ল্যাভোসিয়ারের দল পুষ্ট করিতে লাগিল। 
জগঘিখ্যাত তাপতত্ববিদ, ব্র্যাক সাহেব, জলের বিশ্লেষক আচার্ধ্য 
ক্যাতেগ্ডিস্‌ এবং নাইট্রোজেনের আবিষ্কারক অধ্যাপক রদারফোর্ড 
প্রমুখ বিখ্যাত পগ্তমাব্রই প্রথমে নবসিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধী 
ছিলেন, কালক্রমে একে একে সকলেই ল্যাতোসিয়ারের উক্তির সত্যতা 
বুরিতে লাগিলেন। কেবল প্রতিভাবান্‌ প্রিষ্ট লি সাহেবকে সেই প্রাচীন 
দীপকসিদ্ধান্ত হইতে কেহই বিচ্যুত করিতে পারিল না। অক্সিজেন্- 
আবিষ্কার দ্বারা ইনি নূতন রাসায়নশাস্ত্রের জনক হইয়াও পুরাতনকে 
আক্ড়াইয়া রহিলেন। যখন তাহার শেষ প্রিয় শি্টি বিশ্বাসান্ধ গুরুকে 
ত্যাগ করিয়া গেল, তখনও তিনি পুরাতনকে ছাড়িতে পারেন নাই। 
রসায়নশান্ত্রের জীর্ণ ভিত্তির উপর প্রাচীন সিদ্ধান্তের পতাকা! প্রোধিত 
করিয়া তিনি বীরের ন্যায় বিদ্রোহী সহচরদিগকে ক্ষমা করিবার জন্ত 
জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্ত বৃদ্ধের ক্ষীণ 
ও আকুল আহ্বান কাহারো কর্ণগোচর হইল না। বিজ্ঞানরধী 
রিষ্ট'লির জীবনের সহিত রসায়নশাস্ত্রের সেই প্রাচীন পাঞ্চতৌতিক 
ও দীপক সিদ্ধান্ত চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। 

পৃর্বোক্ত প্রকারে রসায়নী বিস্তার শেষ জীর্ণ স্তস্তটি ভূপতিত 
হইলে, নূতন যুগের আরম্ত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু নৃতনকে কি আকারে 
গ্ড়িতে হইবে তাহা হঠাৎ স্থির হয় নাই। ল্যান্োসিয়ার অক্সিজে- 
ঘের আবিষ্কার দ্বারা কেবল পুরাতনকে স্থান্চ্যুত করিয়াছিলেন মাত্র । 
নৃতনকে যু্তিমান্‌ কৰ্িবার ভার উনবিংশ শতাব্দীর নবীন বৈজ্ঞানিক - 


প্রাচীন রসায়নশাস্তর ৩৭ 


সম্প্রদায়ের উপরই পড়িয়াছিল। বৃহৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির 
ইতিহাস অন্থুসন্ধান করিলে, অনেক সময়েই এক একটি অবান্তর 
ব্যাপারে তাহাদের মূল নিহিত দেখা যায়। আবিষ্কার করিবার সম্বর 
ককিয়া কোন বৈজ্ঞানিকই কোন মহাতত্বের সন্ধান পান নাই। 
প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডালটন্‌ সাহেব প্রসঙ্গান্তরের গবেষণায় রসায়ন- 
শান্ত্রকে গড়িবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমে কেহই ডালটনের নাম জানিতেন না। ইংলগডের এক ক্ষুত্র 
পল্লীতে থংকিয়। বৃষ্টিবাত্যা্দির পরিমাপ করা ইহার কাজ ছিল। 
স্বহস্তনির্িত ক্ষুদ্র বৃষ্টিমাপক যন্ত্র ্বারা বৎসরের বারিপাত পরিমাপ 
করিয়া তিনি যখন গণনার ফল স্থানীয় কৃষকদিগের নিকট প্রকাশ 
করিতেন, সকলে অবাক. হইয় তাহার কথা শুনিত। কিন্তু তাহা 
দের এই পল্লী বৈজ্ঞানিক যে, একদিন কোন আবিষ্কার দ্বারা জগৎকে 
অবাক. করিবে, তখন তাহারা সেটা মনেই করিতে পারে নাই। 
মেঘরৃষ্টি ও জলীয় বা্পাদির পর্ধ্যবেক্ষণকালে হঠাৎ ভাল টনের 
যনে হইয়াছিল, জলই তো বাম্পাকারে আকাশে থাকে, এবং সেই 
বাম্প হইতেই মেঘের উৎপত্তি । কিন্ত একই স্থানে যখন যুগপৎ ছুই 
বস্বর অবস্থান অসম্ভব, তখন জলীয় বাম্প কখনই নিবিড় পদার্থ হইতে 
পারে না। জিনিসটা নিশ্চয়ই কতকগুলি সুল্ম সুক্ম জলবিন্দুর সমষ্টি । 
আমাদের দৃষ্টিশক্তি অপ্রথর, তাই আকাশব্যাপী জলীয় বাশ্পের 
সেই কণাগুলির ব্যবধান আমাদের নজরে পড়ে না। ক্যাভেগ্স্‌ 
সাহেব ইতিপূর্বে জলের প্রত্যেক অণুতে যে হাইডেবোজেন্‌ ও অক্সিজেন 
বাশ্পের অস্তিত্ব দেখিয়াছিলেন, একথাটাঁও ডালটনের মনে পড়িয়া 
গেল। কাজেই জলীয় বাশস্থ প্রত্যেক অতীন্দরিয় সুস্ম কণাতে যে, 
সুস্মতর দুই কণা হাইড্রোজেন ও এক কণা অক্সিজেন মিশানো৷ আছে, 
_স্কাহাতে আর ইহার সন্দেহ রহিল ন|! 


৩৮ প্রকৃতি 'পরিচয়। 


পূর্বোক্ত বিশ্বাসে চালিত হইয়া প্রায় একশত বৎসর পূর্ব ভালটন্‌ 
সাহেব প্রচার করিম্নাছিলেন,_স্ক্্ম জলকণাকে বিশ্লেষ কর, তাহাতে 
হাইড্রোজেন ও অগ্রিজেনের কতকগুলি অতিহুক্ম কণার সাক্ষা্থ 
পাইবে । ইহার পরই তিনি আবার প্রচার করিষাছিলেন.-- জল, 
স্থল, বায়ু ও অগ্নি মূলপদার্থ নয় । 

এই সকল আবিষ্কার করিয্বাই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। ইহাদের 
আনুসঙ্গিক নানা গবেষণায় ত্বাহাকে কিছুকাল নিযুক্ত থাকিতে 
হইয়াছিল। যখন তিনি পরীক্ষাকালে দেখিলেন, হুক্ম হাইড্রো- 
জেন-কণা, সেইপ্রকার আর এক কণা অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া 
অণুপ্রমাণ জলের উৎপাত করিল, তখন এই ছুই মুলপদার্থের গুরুত্ব 
নির্ণয় করা অসম্ভব হইবে না বলিয়া! তাহার মনে হইয়াছিল। 
গণনায় তিনি অক্সিজেনের পরমাণুর ওক্তন হাইড্রোজেন্-পরমাণুর সাড়ে 
পাঁচ গুণ অধিক বলিয়! স্থির করিয়াছিলেন। ইহার পরই অল্পকাল 
মধ্যে ডালটন্‌ সাহেব প্রায় ২৫টি পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব আবি- 
স্কার করিয়া, তাহার বিশেষ বিবরণ এক বৈজ্ঞানিক সভায় পাঠ 
করিয়াছিলেন। সমবেত পণ্ডিতগণ নবীন বৈজ্ঞানিকের অসাধারণ 
প্রতিভা ও পরীক্ষাকুশলতায় মুগ্ধ হইয়া! গেলেন। কিন্তু সেই শুভ 
দিনে পারমাণবিক সিদ্ধান্তের দ্বার] যে, নৃতন রপায়নশান্ত্রের প্রাণ- 
প্রতিষ্টা হইয়া! গেল, তাহা তখনও কেহ বুঝিলেন না। আধুনিক উন্ত 
রসায়নী বিগ্ভাকে অগ্াপি সেই গ্রাম্য বৈজ্ঞানিকের আণবিক সিদ্ধান্তই 
খাড়া বাখিয়াছে। 

এই আবিষ্কারের পর ডাক্তার ওলাষ্টন্‌, গে লুসাক্‌, হমৃবোপ্ট ও 
বুনসেন্‌ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ রসায়নশান্ত্রের শাখাপ্রশাখার নান! উন্নতি 
বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা আধুনিক যুগেরই কথা। 


জড় কি অক্ষয়? 


“তোমাতে রয়েছে কত শশী তানু, 
হারায় না কভু অধু পরমাণু” 

কবির এই উক্ভিটির মধ্যে গভীর বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে। 
অতিস্ন্ম আণুবীক্ষণিক বালুকণা হইতে আর্ত করিয়। গ্রহচন্দ্রতার 
কষুত্রবহৎ কোন বস্থরই ক্ষয় নাই, এই মহাপিদ্ধান্তটই আধুনিক জড়- 
বিজ্ঞানের প্রধান অধলম্বন। প্রকৃতিতে প্রতিমূহূর্তে জড়ের যে রূপান্তর 
চলিতেছে, তাহাতে কোন বৈজ্ঞানিকই জড় বা শক্তির ক্ষয় দেখিতে 
পান নাই। আমাদের ক্ষুদ্র কর্মশালাগুলিই কেবল অপচয়, লাত- 
ক্ষতি, এবং ছুঃখটদন্যে পূর্ণ। যে বিরাট কর্ণশালায় সহত্র সুর্য্যোপম 
জ্যোতিষ্ক হইতে আরন্ত করিয়া অতিন্গ্ম জীবাণু পর্ধ্যস্ত ছোটবড় 
সকল বস্তরই স্থ্টি চলিতেছে, তাহাতে একটুও অপচয় নাই। কাজেই 
লাতক্ষতির হিসাব কাহাকেও রাখিতে হয় না। জড় ও শক্তি 
দ্ূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াই, প্রক্কৃতির এই নিত্য নূতন আননামুত্তি 
দেখাইতেছে, নিজকে ক্ষয় করিয়! নয়। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের এই 
গভীর তত্বট গত শতাব্দীর পঙ্ডিতগণ বিজ্ঞানান্থুগত প্রথায় আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন । জড়বিজ্ঞানের বর্তমান সমৃদ্ধি ইহারি উপরে প্রতিষ্ঠিত । 

পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশটি কি, তাহা জানিবার জন্ত ধসায়নশাস্ত 
অনুসন্ধান করিলে, পরমাণুর ( “১০7১ ) সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 
হাইড্রোজেন এবং গন্ধক প্রভৃতি মূলপদার্থের সুন্জতম অংশকেই 
রসায়নবিদ্গণ পরমাণু বলিয়। আসিতেছেন। পরমাণুগুলিকে আর 
ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না। তার পর ইহারা বলেন, প্রায় 
সন্তরটি মৃলপদার্থের সত্তর জাতীয় পরমাণু যখন ছুই-দুইটি, তিন- 
তিনটি বা ইহারো৷ অধিক পরিমাণে একত্র হইয়া জোট বাধে, তখন 


৪5 প্রকৃতি-পরিচয় । 


একএকটি অণুর (17770150010 ) গঠন হয়। আধুনিক রসায়ন- 
শাস্ত্রের মতে বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডের সকল জিনিসই এই প্রকার বছুসংখ্যক 
অণুর যোগে উৎপন্ন। জল একটা যৌগিক পদার্থ। রসায়্নশান্তরে 
বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, জিনিসটা কোটিকোটি অণুর একটা 
প্রকাণ্ড সমষ্টি। ইহার প্রত্যেক অথুটি আবার দুইটি হাইড্রোজেনের 
এবং একটি অক্সিজেনের পরমাণুর যোগে উৎপন্ন । লৌহ একটি যূল৷ 
পদদার্থ। ইহাও কতকগুলি অণুর সমাবেশমাত্র। পার্থক্যের মধ্যে এই 
যে, ইহার অপুগুলিতে অপর কোন মূলপদাথের পরমাণু যুক্ত নাই । 
লৌহের এক একটি অণুতে ইহারি পরমাণু যুক্তাবস্থায় বর্তমান। 

পরমাণুগুলি গায়ে গায়ে লাগিয়া অণুর উৎপত্তি করে না, এবং 
অণুগডলিও একেবারে নিরেটভাবে থাকিয়া পদার্থের গঠন করে না। 
অণু বা পরমাণু একজ্র হইলে তাহাদের মধ্যে বেশ একটা ব্যবধান, 
থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যবধানগুলিকে সেই সর্বব্যাপী ঈথরে 
পূর্ণ বলিয়া মনে করেন। 

পদার্থের সুক্মরতম অংশ এ পরমাণুরই নানাপ্রকার সংযোগ বিয়োগ 
দেখাইয়া আজকাল জড়ের অবিনশ্বরতা প্রতিপন্ন করা হইতেছে । 

উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে করা যাউক যেন একটি মোমবাতি 
পুড়িতেছে। কিছুক্ষণ আলোক দিয়া সেটি নিঃশেষে পুড়িয়া অস্তহিত 
হইয়া বায়। এইব্যাপারটি আমাদের স্থুল-দৃষ্টিতে ক্ষয় বলিয়৷ বোধ 
হইলেও, সত্যই তাহ! ক্ষয় নয়! বাতির উপাদান এমন কতকগুলি, 
রূপান্তর গ্রহণ করিয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে যে, অবৈজ্ঞা- 
নিকের দৃষ্টি তাহার খোঁজ পায় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সেই সকল 
রূপাজরিত পদার্থ কৌশলে সংগ্রহ করিয়া বাতির ঘে একটি অগুও 
ক্ষয় পায় নাই তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেন। কেবল বাতি নয়, 
পদার্থ মাত্রই যখন আমাদের চক্ষুর সম্মুখে থাকিয়া ক্ষয় পায়, দক্ষ 
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রসায়নবিদ্‌ সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়প্রাণ্ত অংশের রূপান্তর দেখাইতে পারেন ? 
আধুনিক রসায়নী বিস্তা জড়ের এই অবিনশ্বরতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। 

জড়ের ন্যায় শক্তিরও যে ক্ষয় নাই, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাহাও 
জান! গিয়াছে । জুল (০41০) হেলেমৃহোজ. (16107,0166) রমৃফোর্ড, 
(8২091) এবং ডেতি প্রমুখ মহাপগ্ডিতগণ গত শতাব্দীতে এসম্বন্ধে 
প্রমাণ মংগ্রহ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। এন্জিনের চুলোতে কয়লা 
পুড়িলে, কয়লার শক্তি একটুও ক্ষয় পায় না। উহাই রূপান্তর গ্রহণ 
করিয়া কলকে গতিণীল করে। বিদ্যুতের শক্তি বিদ্যুতের উৎপাদক 
কলে প্রযুক্ত কয়লার শক্তিরই রূপান্তর। দস্তা ও তাম্রফলক দ্রাবক- 
পদার্থে ডূবাইয়া যখন আমরা ঘরে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করি, তখন রাসায়নিক 
শক্তি বিদ্যুতের রূপ গ্রহণ করিয়| দেখা দেয়। প্রকৃতির ভাগার ফে 
পরিমাণ জড় এবং শক্তিতে পূর্ণ রহিয়াছে তাহার এক কণারও ক্ষর 
নাই। নানাপ্রকার মৃত্তি গ্রহণ করিয়া বহিঃপ্রকৃতিতে বিচিত্র কার্ধ্য 
দেখানে। উহাদের একমাত্র কাজ । 

স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, এই বিশাল বহির্জগতের অস্তিত্ব এবং 
তাহার বিচিত্র লীল। কেবল জড় ও শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই 
চলিতেছে। এই দুইটিই বিজ্ঞানের পরম সত্য । ইহাদের পরস্পরের 
সন্বন্ধটা এমন নিগুঢ় যেঃ একের অভাবে অপরটি থাকিতে পারে 
ন।। শক্তিহীন জড় জগতে নাই; এবং জড় নাই অথচ শক্তির 
পরিচয় পাওয়া! যাইতেছে, এপ্রকার ঘটনাও দেখ! যায় না। জীব- 
জগতে দেহ ও প্রাণের সন্বন্ধ যেমন অবিচ্ছেদ্কঃ বহিজগতে জড় ও 
শক্তির সন্বন্ধও কতকটা সেইপ্রকার ৷ জড় চিরদিনই নিশ্টেষ্ট, শক্তি 
সর্বদাই প্রাণময়। এই ছুইয়ের যোগ হইলে, আমর! শক্তিকে শক্তি 
বলিয়া! চিনিতে পারি, এবং জড়কে জড় বলিয়! জানিতে পারি । 

বিশ্বের ভাগারে যে পরিমাণ জড় আছে, তাহা বাড়াইবার বা 
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কমাইবার শক্তি মানুষের নাই। প্রক্কৃতির কার্যের সহিত আমাদের 
যেটুকু পরিচয় আছে, তাহাতেও জড়ের স্ষ্টি দেখা যায় না। কি- 
প্রকারে হঠাৎ একদিন জড় ও শক্তি উৎপন্ন হুইয়৷ এই ব্রহ্মাুকে 
বৃষ্তিমান্‌ করিয়াছিল, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের একটা প্রকাণ্ড 
সমস্তা হইয়া দ্াড়াইয়াছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ভ কেল.ভিন্‌, সর্বব- 
ব্যাপী ঈথরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্তগুলিকে জড়কণিক1 বলিয়া অনুমান 
করিষাছিলেন। তিনি বলিতেন, ঈথবের ন্যায় জিনিসে কোন প্রকারে 
আবর্ভ তুলিতে পারিলে, সেগুলিকে পার্খস্থ অচঞ্চল ঈথর হইতে পৃথক্‌ 
করিয়া লওয়া যায়। সম্ভবতঃ অপার ঈথর সমুদ্রের এইপ্রকার 
ছোট ছোট আবর্তগুলিই পৃথকৃগুণবিশিষ্ট হইয়া আমাদের নিকটে 
জড় হইয়া দাড়াইয়াছে। ঈথরে আবর্ত উঠিলে, তাহার লয়ের কোন 
সম্ভাবনা নাই। সুতরাং জড়ের অবিনশ্বরতারও একটা ব্যাখ্যা 
ইহা হইতে পাওয়া যায় । লর্ড কেল্তিনের এই অন্ুমানটি লইয়া গত 
শতাব্দীর শেষে খুব আলোচন' চলিয়াছিল। জার্ম্নাণ পণ্ডিত হেলম্‌- 
হোজও এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে 
অনুমানটি বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। স্বঘ্বং 
কেলভিন্ও শেষে ইহাতে কতকট] অবিশ্বাসী হইয়াছিলেন। 

জড়ের যে উৎপত্তি নাই তাহা সুনিশ্চিত, কিন্তু ইহ1যে একে- 
বারে অক্ষয় সে সন্বন্ধে সম্প্রতি একটু সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। 
রণজনের রশ্মি (1২206505 [259) ক্যাখোড রশ্মি প্রভৃতির 
আবিষ্কার এবং রেডিয়ম্‌ প্রভৃতি ধাতুর অন্তুত কার্ধ্য, এই সন্দেহকে 
ক্রমেই বদ্ধমূল করিতেছে । 

প্রায় বায়ুশূন্ত নলের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ চালাইলে এক- 
প্রকার অতি সুক্ম জড়কণা খণাত্মক-বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া নলের 
স্খগাত্মকপ্রান্ত হইতে অপর দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে। পদ্মরাগমণি ' 
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€ চ২৪১) ) বা এলুমিনিয়ম্‌ ঘটিত কোন পদার্থ ঘার। উহাদের গতি 
রোধ করিলে এগুধি একপ্রকার অনুজ্জপ আলোকে আলোকিত হইয়া 
পড়ে। এগুলি যে অণু বা পরমাণু নয়, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়! 
গিয়াছে । আলোকের বেগে ধাবিত হুইবার শক্তি কোন অণু 
পরমাণুতে অগ্ঠাপি দেখা যায় নাই, কিন্তু এগুলি সত্যই আলোকের 
সমান বেগে ছুটিয়! চলে। অধ্যাপক টম্সনের (517 ]. ]. 10007507) 
পরিচয় প্রদান নিশ্রয়োজন। ক্ষ গণনা! এবং পরীক্ষায় ইনি এক- 
প্রকার সিদ্ধহস্ত। সম্প্রতি এই অধ্যাপকটি গণন! করিয়া দেখিয়াছেন 
ষে, পূর্বোক্ত বিদ্যুৎপূর্ণ হুক্ম কণিকাগুলি এত ক্ষুদ্র যে, উহাদের 
অন্ততঃ ১৭০০টি একত্র না হইলে সমবেত গুরুত্ব হাইড্রৌেজেনের একটি 
পরমাণুর সমন হয় না। টম্সন সাহেব কণিকাগুলিকে অতি- 
পরমাণু ((0০7১451৩9) নামে আধখ্যাত করিয়াছেন। পাত্রস্থিত 
বায়ুর অক্সিজেনের ও নাইট্রোজেনের পরমাণু বিতক্ত হইয়া যে এ 
সকল অতি পরমাণুর হ্ষ্টি করে, তাহা নহে। নলে যে কোন বায়বীয় 
পদার্থ রাখিয়! বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইলে ঠিক একই জাতীয় অতি- 
পরমাণুর উৎপত্তি হয়। 

ইহা দেখিয়া আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ বণিতেছেন, অক্সিজেন 
হাইড্রোজেন, স্বর্ণ, লৌহ প্রস্ৃতির পরমাণুগুলিকেই যে আমর! মূল 
পদার্থ বলিয়া আলিতেছিলাম তাহা ঠিক নয়। পরমাণুকেও ভাগ কর! 
চলে, এবং এই বিভাগ হইতে যে অতিপরমাণুর উৎপত্তি হয় তাহাই 
অবিভাজ্য ও মূল জড়পদার্থ। ইহাদের জাতিভেদ নাই, এবং 
আকার ও গুরুত্বে সকলেই সমান। বিচিত্র তাবে এবং বিচিত্র 
সংখ্যায় মিলিত হইলে ইহারাই আমাদের পরিচিত এক একটি পর- 
মাগুর উৎপত্তি করে। অক্সিজেনের এক একটি পরমাণুর গুরুত্ব 
হাইড্রোজেনের পরমাণুর ১৬ গুপ। যদি ১৭০* অতিপরমাণুর মিলনে 
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একটি হাইড্রোজেনের পরমাণু জন্মায় তবে উহারই ১৬ গুণ অতি- 
পরমাণু একক না হইলে, একটি অক্সিজেনের পরমাণুর উৎপত্তি 
হইবে না। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, অতিপরমাণুগুলিতে যে খণাত্মক বিদ্যুৎ 
থাকে তাহার কি হয়? ইহারও সছুতর পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞা- 
নিকগণ অনুমান করিতেছেন, সম্ভবতঃ গ্ণাত্মক অতিপরমাণুর 
€২5$76৮ 091১45065 ) ন্যায় ধনাত্বক জড় কণাও আছে । ইহারই 
চারিদিকে যখন খণাত্বক অতিপরষাণু যথেষ্ট পরিমাণে আসিয়া 
মিলিত হয়, তখন ছ্বিবিধ তড়িতের মিলনে পরমাণুতে বিদ্যুতের 
চিহ্ন থাকে না, কিন্তু খণাখ্বক অতিপরমাণুর সংখ্যা যদি যথেষ্ট না হয় 
বা অধিক হয় তখন পরমাণুতে ধনাত্মক বা খণাত্মক বিদ্যুতের প্রকাশ 
হইয়। পড়ে। 

খণাত্ুক অতিপরমাণুগুলিকে যেমন সাক্ষাৎ দেখা গিয়াছে, পদা- 
খের ধনায্বক কণিকাগুলিকে আজও সে প্রকার দেখা যায় নাই। 
কিন্তু ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ এখন এত অধিক পাওয়া যাইতেছে যে, 
তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। জড় পদার্থমাত্রই যে, ধনা- 
ত্বক ও খণাত্মক বিছ্যুহ্যক্ত অতিপরমাণুর মিনে উৎপন্ন তাহা এখন 
অনেকেই স্বাকার করিতেছেন। 

জড় পদার্থের সংগঠন সম্বন্ধে এই বৈছ্যুতিক দিদ্ধান্তটি আধুনিক 
বিজ্ঞানে এক নূতন আলোক প্রদান করিয়াছে। ইহারই সাহায্যে 
অপর যে ছুই চারিটি তথ্য সংগ্রহ করা গিয়াছে সেগুলি আরও অদ্ভুত 

৯৮৯৬ সালে ফরাসী বৈজ্ঞানিক বেকেরেল সাহেব (1. 08০08০751) 
ইউরেনিয়াম নামক ধাতু পরীক্ষা করিতে গিয়া তাহা হইতে সর্বদাই 
এক প্রকার তেজ নির্গত হইতে দেখিয়াছিলেন। ফ্রান্সের মাডাম্‌ 
কুরি পিচ-রেি নামক শিলা পরীক্ষা করিতে গিয়াও উহ 


জড় কি অক্ষয়? ৪৫ 


প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং এই শিলানির্গত তেজের প্রাধ্য্য পরীক্ষা 
করিয়া তাহা কেবল ইউরেনিয়ামের নয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন । 
অনুসন্ধানে পিচ ব্লেণি-শিলাতে ইউবেনিয়াম্‌ ছাড়া রেডিয়মত পলো- 
নিয়াম, এবং আকৃটিনিয়াম্‌ নামক আরে! তিনটি তেজ-নিরগ্মনক্ষষ 
ধাতুর অস্তিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। এগুলির মধ্যে রেডিয়মের তেজ 
যে, পরিমাণে ও প্রাথধ্যে সর্বপেক্ষা অধিক তাহা! সকলেই দেখিয়া- 
ছিলেন। পরীক্ষায় আবার ইহাতে সুস্পষ্ট তিন প্রকার তেজের 
মিশ্রণ আবিষ্কার হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে প্রথম তেজ যে, সেই 
খণাত্মক-বিছ্যুতে পূর্ণ অতিপরমাণু তাহা স্বয়ং মাডাম্‌ ক্যুরি প্রত্যক্ষ 
দেখিয়াছিলেন, এবং অপর আর একটিকে ধনাত্মক-বিছ্যতের অতি- 
পরমাণু বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল । তার পর তৃতীয় তেজটিকে 
লইয়। পরীক্ষা করায় তাহাতে অতি দ্রুত ঈখর-কম্পনের সমস্ত লক্ষণ 
একে একে প্রকাশ পাইয়াছিল। যে আলোকরশ্মি আজ কাল 22785 
বলিয়া পত্রিচিত, বৈজ্ঞানিকদিগের মতে রেডিয়মের তৃতীয় তেজ সেই 
শ্রেণীভুক্ত । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অবিরাষ এই তিন 
জাতীয় তেজ বিকিরণ করার পর, কোন পরীক্ষকই র্েডিয়মের একটুও 
ক্ষয় দেখিতে পান নাই। 

এই আবিষ্কারের পর কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মনে করিয়াছিলেন, 
তেজনির্ঘমনক্ষমতা কেবল রেডিয়মের নিজন্ব নয়। এই শক্তিটি জড়ের 
সাধারণ ধর্ম । লি বন্‌ (15০ 3০7) সাহেব এই বৈজ্ঞানিক সম্প্রদা- 
য়্ের অগ্রণী ছিলেন। ইনি নান! প্রকার ধাতু লইয় দীর্ঘকাল পরীক্ষা 
করিয়া অন্গুমানটির সত্যতা সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। অনেক ধাতু 
এবং অধাতু যে রেডিয়মের ন্যায়ই তেজ বিকিরণক্ষম তাহা এখন সক- 
লেই ম্বীকার করিতেছেন । 
১. রেডিয়ম্‌ হইতে নির্গত অতি-পরমাণুর কণা লইয়া আজকান নান! . 


৪৬ প্রকৃতি-পরিচয়। 


প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে । অন্পদিনের গবেষণায় এসন্বদ্ধে যেসকল 
তথ্য সংগ্রহ করা গিয়াছে তাহা আরও বিল্বয়কর। ইংরাঙ্জ বৈজ্ঞা- 
নিক বাদার্ফোর্ড সাহেব (২40৩০০৭) পরীক্ষা! করিয়। দেখিয়াছেন, 
তেজ বিকিরণ করার পর পদার্থের ক্ষয় ধরা না পড়িলেও তাহাতে 
জিনিসটার রাসায়নিক প্রকৃতি অনেকটা] বদলাইয়া যায়। তা? ছাড় 
যে অতিপরমাণুগুলি নির্গত হয়, তাহারও রাসায়নিক কার্য মূল- 
পদার্থের অনুরূপ দেখা যায় না। বেডিয়মের আণবিক গুরুত্ব ২২৫ 
অর্থাৎ একটি হাইড্রোজেনের পরমাণু অপেক্ষা ইহার এক একটি পর- 
মাণুর গুরুত্ব ২২৫ গুপ অধিক। কিন্তু দীর্ঘকাল অতিপরমাণু ত্যাগ 
করার পর রেডিয়মকে সীসকের (1630) স্তান়্ লঘুতর পদার্থে 
রূপান্তরিত হইতে দেখা গিয়াছিল। সীসকের আণবিক গুরুত্ব ২০৬ 
এবং রাসায়নিক প্রন্কৃতিও রেডিয়ম্‌ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্। এই 
প্রকারে একটি যৃলপদার্ধকে আপনা হইতেই আর একটি লঘুতর 
ধাতুতে পরিবন্তিত হইতে দেখিয়া! আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিস্মিত 
হইয়াছেন। প্রাচীন রসায়নবিদ্গণ লৌহকে সুবর্ণে পরিবর্তিত করি- 
বার জন্ত যে “পরশ পাথরের” অনুসন্ধান করিয়! সমস্ত জীবন ব্যন্ক 
করিয়া গিয়াছেন, আঙ্গ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সেই স্পর্শমণির সন্ধান, 
পাইয়াছেন। রেডিয়মের ক্রমিক বিয়োগে যখন সীসকের উৎপত্তি 
হইতেছে; তখন তাহারই বিপরীত ক্রিয্ায় যে সীসক রেডিয়ম্‌ হইতেছে 
না, এ কথ! কখনই বলা যায় না। 

যাহা হউক পূর্বববণিত আবিষ্কারগুলির সাহায্যে এখন বেশ বুঝা 
যাইতেছে যে, পরমাণু পদার্থের হুম্মতম অংশ নয়। অতিপরমাণুই 
সুম্মতম মূলপদার্থ। ইহাদেরই জটিলমিলনে এক একটি পরমাণুর উৎ- 
পতি হয়। তা+ছাড়া জড়ের ক্ষয় নাই, এ কথাটা যে সম্পূর্ণ নিভু 
নয়, তাহা উহ হইতে বুঝা যাইতেছে। প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেক 


জড় কি অক্ষয়? ৪৭ 


পরমাণুটি অতি-পরমাণু ত্যাগ করিয়া যখন নিম্নতই ক্ষয়প্রাপ্ত হই- 
তেছে, তখন জড়কে কেমন করিয়৷ অক্ষয় বল! যায়? ক্য়জাত, 
পদার্থ যদি নুতন জড়ের উৎপত্তি করিত তাহা হইলে জড়কে অক্ষয় 
বলা চলিত। কিন্তু পরীক্ষায় নূতন জড়ের চিন্ন পর্যন্ত দেখা যায় না।, 
ক্ষয়ের সঙ্গে স্ধে কেবল এক প্রকার নূতন শক্তি উৎপন্ন হইয়া পড়ে। 
ইহা দেখিয়া অনেকেই বলিতেছেন যে, জড় সত্যই ক্ষয়ণীল। ইহার, 
বিয়োগে কেবল শক্তির উৎপত্তি হয় মাত্র। ইহারা বিশ্বতরহ্ধাণ্ডে 
শক্তি ছাড়াআর কোন সত্যকে খু'ছিয়৷ পাইতেছেন না। শক্তিই 
অব্যয় ও অক্ষয় এবং ইহাই পুথক্‌ পৃথক মৃত্তি গ্রহণ চকরিয়া জড়ও 
জীবের লীলা! দেখায়। 


আলোকের চাপ। 


বায়ু মুদুবেগে বহিলে গাছের পাতার আন্দোলন দেখিয়া আমরা 
বায়ুর চাপ বুঝিয়া লইতে পীরি। তা"রপর সেই বায়ই প্রবল হইয়া 
যখন গাছপালা বাড়ীঘর ভূমিসাৎ করে, তখন চাপের কার্য আমরা 
নুম্পষ্ট দেখিতে পাই। উচ্চস্থান হইতে পড়িলে গুরু বস্ত যে চাপ 
দেয়, তাহ প্রতিদিনই আমর! দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আলোকের 
চাপের কথাটা সম্পূর্ণ নূতন । 

মনে করা যাঁউক, অতি উজ্জল দীপর্শখার নিকটে কোন ভ্রব্য 
রাখা গ্রিয়াছে, এবং তাহার একার্দে তীত্রালোক পড়িতেছে। এ 
প্রকার অবস্থায় জিনিসটা সত্যই কি আলোকের চাপে ধাকা৷ পাইয়৷ 
দীপশরিখা হইতে দুরে যাইতে চেষ্টা করে? কোন লঘু বস্র উপর 
ফুৎকার দিলে উহাতে যে চাপ পড়ে, তাহ! জিনিসটাকে উড়াইয়! 
দূরে লইয়া! যায়। উজ্জল আলোকের সম্মুখে লঘু বসন্ত থাকিলে তাহা 
সত্যই কি দুরে চলিয়। যায়? 

আধুনিক জ্যোতিষিগণ ধূমকেতু প্রভৃতি জ্যোতিষ্কের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 
কণার উপর ক্ধ্যালোকের কার্ধ্য দেখাইয়া] পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর 
দিয়াছেন। ইহারা সকলেই বলিতেছেন, তীমকায় ধূমকেতু যখন 
তাহার কোটি কোটি যোজনব্যাপী বিশাল পুচ্ছটিকে বিস্তৃত করিয়! 
আকাশে উদ্দিত হয়, তখন নূরধ্যালোকের চাঁপই তাহার দেহের ুক্ 
সুক্স লঘু কণার উপর ধাকা দিয়া পুচ্ছের রচনা করে । টৈশাখের 
পশ্চিমে ঝড়ে ধুলি উড়িতে আবম্ত করিলে, বায়ুর চাপে তাহা পশ্চিম 
হইতে পূর্ববদিকেই চলিতে থাকে । হুধ্য হইতে অজন্র আলোকরশ্মি . 
আদিয়। ধূমকেতুর উপরে যে চাপ দেয়, তাহাতে উহার দেহের লঘু 
কণাগুলি ঠিক্‌ এ প্রকারেই ক্্য হইতে দুরে গিয়া পড়ে। এই. 


আলোকের চাপ। ৪৯ 


কারণে ধূমকেতুর পুজ্ছকে সর্বদাই হৃর্য্যের বিপরীত দিকে দেখা গিয়। 
থাকে। ইহা ছাড়া পূর্ণ গ্রহণকালে চক্ত্রাচ্ছাদিত কৃ্ধ্যবিন্বের চারি- 
দিকে যে ছটামুকুট (0০:928.) প্রকাশ পায়, এবং স্যর উদয়ান্তের 
অনেক পূর্বে ও পরে যে মৃছু আলোক সবিতার সপ্তাশ্বের খুরোখিত 
রজতধূলির ন্যায় রবিমার্গে (7০1120০) বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তাহাদের 
সকলেরই মূলে আলোকের চাপ বর্তমান । নিয়তই জগতে এ প্রকার 
অনেক ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, যাহার অস্তিত্ব চক্ষুকর্ণাদি স্কুল ইন্দ্রিয় 
দ্বারা আমরা মোটেই বুঝিতে পারি না। হুচ্যগ্রপ্রমাণ স্থানে যে শত 
শত জীবাণু জীবনসংগ্রামে যোগ দিয়া উন্নত প্রাণিগণেরই ন্যায় বিচরণ 
করিতেছে, আমাদের স্থুল ইন্দ্রিয় তাহার পরিচয় গ্রহণ করিতে পারে 
না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র জীবজগতের এই বিশাল খগুরাজ্যের লীলা 
দেখায়। কোটি যোজন দুরের মহাজ্যোতিষ্কগুলি হইতে যে ক্ষীণালোক 
শত শত বৎসর ছূটিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, আমাদের চক্ষু 
তাহাতে সাড়া দেয় না। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও ফোটোগ্রাফের চিত্র 
তাহাদেরই পরিচয় প্রদান করে। আলোকের চাপ এই প্রকারেরই 
অতীন্দরিয় ব্যাপার । ঝড়ের মাঝে দড়াইলে বায়ুর প্রবল চাপ 
ইন্দ্িয়গুলি দ্বারা আমরা বুঝিয়া লই | কিন্তু হ্র্ধ্যালোকে পিঠ দিয়? 
ফাড়াইলে, আলোক যে মৃদু চাঁপ দেয় তাহা! আমরা অন্ভতব করিতে 
পারি না। পরীক্ষাগারের সুক্ষ যন্র্ধার৷ তাহার অস্তিত্ব বুঝিয়া লইতে 
হয়, এবং গণিতের কুল্ম তুলাদণ্ডে তাহার পরিমাণ নিরূপণ করিতে 
হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রকারেই আলোকের চাপের 
অস্তিত্ব বুঝিয়া বিশ্বত্রক্মাণ্ডে তাহার কায দেখাইতেছেন। আমাদের 
পৃথিবীর উপর কুর্য্যালোক পড়িয়া নিয়তই একুশ লক্ষ মণ গ্রোরে ধাক। 
দিতেছে। 


আলোকের চাপের সাহায্যে ষেসকল জ্যোতিধিক প্রহেলিকার 
৪ 
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মীমাংসা হইয়াছে, তাহা! আলোচনা৷ করিবার পূর্ব চাঁপ কি প্রকারে 
কার্ধ্য করে তাহা জানা আবশ্তক। যখন বাহির হইতে কোন শক্তি 
আসিয়া কোন বন্তর উপর পড়ে, তখন জিনিসটির পৃষ্ঠকল অনুসারে 
শির কার্ধ্য দেখা যায়। এক সের লৌহপিণ্ডের উপর প্রবল বায়ু 
আঘাত দিয়া যে পরিমাণ চাপ দেয়, তাহাকে পিটাইয়া বৃহৎ পাতের 
আকারে পরিণত করিলে সেই চাঁপেরই সমবেত পরিমাণ অনেক 
অধিক হইয়া ছড়ায় । ন্ুুতরাং দেখা যাইতেছে, ভূমধ্যাকর্ষণ (075168- 
9০7) প্রভৃতির শক্তি যেমন সামগ্রীর (71295 ) পরিমাণ অনুসারে 
অল্লাধিক হয়, বাহিরের চাঁপ সে নিয়মে চলে না। জিনিস যতই লঘু 
হউক না কেন, তাহার পৃষ্ঠদেশ প্রশস্ত হইলেই চাপের পরিমাণ 
বাড়িয়া যায়। একসের লৌহপিগডর পৃষ্ঠফল যত, সেই লৌহদ্বারা গঠিত 
একশত গুলির সমবেত পৃষ্ঠফল তাহ] অপেক্ষা অনেক অধিক । তা?র 
পর সেই ছোট বর্ভূলগুলিকে ভাঙিয়া সহ সহ্র কষত্র ক্ষুদ্র কণিকায় 
বিতক্ত করিলে, পৃষ্ঠফলের পরিমাণ এত অধিক দাড়ায় যে, তখন 
পৃর্কের অথণড গোলকটির পৃষ্ঠফলের সহিত ইহার তুলনাই হয় না। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে এক সের ওজনের লৌহপিগ্ডের উপর যে 
চাপ আমিয়! পড়ে, অতি ক্ষুদ্র কণিকায় বিভক্ত হইলে, সেই জিনিসই 
তাহার সহ সহস্র গুণ চাপ পাইতে আরম্ভ করে। বৈজ্ঞানিকগণ 
বলিতেছেন, বড় জিনিসের উপরকার আলোকের চাপ আমর বুঝিতে 
গারি না। অতি সুক্মুক্ম পদার্থের উপরে উহার যে কার্ধ্য হয় 
তাহা! পরীক্ষা করিয়া চাপের অস্তিত্ব বুঝিয়! লইতে হয়। যে সকল 
জিনিসের পৃষ্ঠফল তাহাদের গুরুত্বের তুলনায় অত্যন্ত অধিক সেইগুলি- 
তেই উহার কার্ধ্য সুম্পষ্ট দেখ! যায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, 
সাধারণ লৌহকণিকার ব্যাসের পরিমাণ যদি এক ইঞ্চির একলক্ষ 
ভাগের একভাগ হইয়' দাড়ায়, তখন উহার পৃষ্ঠে পতিত হুর্য্যা- 
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'লোকের চাঁপ কণিকাগুলির গুরুত্বের ঠিক সমান হয়। কণাগুলি ইহা 
অপেক্ষাও ছোট হইয়া পড়িলে, আলোকের চাপ তখন গুরুত্বের অধিক 
হইয়া সেগুলিকে ধুলিকণার ন্ায় উড়াইয়। দুরে চালাইতে থাকে । 

ধূমকেতুর দেহ যে আমাদের পৃথিবীর ন্যায় জমাট শিলামৃত্তিকা 
দ্বারা গঠিত নয় তাহার অনেক প্রমাণ আছে। কৃ্র্য বা অপর কোন 
'জ্যোতিষ্ক ধূমকেতুর মুণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে তাহার জ্যোতির 
একটুও হাস হয় না। জমাট পদার্থ দ্বারা গঠিত হইলে, চন্দ্র যেমন 
গ্রহণকালে সূর্যকে ঢাঁকিয়া ফেলে, সেইপ্রকার ধূমকেতুগুলিও তৃর্য্য 
ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া দাড়াইলে কুর্য্যগ্রহণ উৎপন্ন করিত। কিন্তু 
এ প্রকার গ্রহণ কখনই ঘটে নাই। তাছাড়া যে পথ ধরিয়া! সাময়িক 
ধৃমকেতুগুলি (১67191০ ০০০০১) সুর্য প্রদক্ষিণ করে, তাহার সর্বাংশ 
প্রায়ই বহু উষ্কাপিও দ্বারা বিকীর্ণ থাকে । কাজেই ইহাদের দ্রেহ 
ছোট বড় উন্কাপিও দ্বারা গঠিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। 
সুর্্যালোক বড় পিগুগুলির উপরে যে চাপ দেয়, তাহাতে সেগুলি 
স্থানভ্ষ্ট হয় না, কিন্তু ইহাদেরই সহিত যে সকল অতি লঘুকণ! থাকে, 
তাহারা সেই চাপ ধারণ করিতে না পারিয়! বায়ুতাড়িত ধূলিকণার 
্যায় দুরে ধাবিত হইয়া পুচ্ছের রচনা করে। কোন কোন ধূমকেতুর 
পুচ্ছ দশ কোটি মাইল অপেক্ষাও দীর্ঘ হইয়াছে। অথচ সমগ্র পুচ্ছে 
যেসামগ্রী থাকে তাহা! একত্র করিলে কখনই চারি পাঁচ সেরের 
অধিক হয় না। ধূমকেতুর খগুদেহের ক্ষুদ্র কণিকাগুলি যে কত সুঙ্ধ 
ইহা হইতে আমরা তাহ! অনায়াসে অনুমান করিতে পারি। 

কখন কখন ধূমকেতুর একাধিক পুচ্ছ দেখা যায়। এপর্ধ্স্ত এই 
ব্যাপারটির তাল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কোন জ্যোতিষীর নিকটে শুন! 
যায় নাই। আলোকের চাপের সাহাধ্যে ইহার উৎপত্তি তত্ব এখন 
বুঝা যাইতেছে ।' যে সকল উজ্জল বস্ত আমাদের করায়ত্ত নয়, প্রত্যক্ষ- 
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তাবে তাহাদের পরীক্ষা করা চলে না। এই অবস্থায় রশ্মি-নির্বাচন- 
যন্ত্র (5990৮০9০০০০ ) আমাদের প্রধান সহায়! এই অদ্ভুত ক্ষুদ্র 
যন্ত্রটর সাহায্যে কোটি কোটি যোজন দূরবর্তী জ্যোতিষ্কগুলির গঠনো- 
পাদন কেবল বর্ণচ্ছব্র (9৩০৮0) ) পরীক্ষা করিয়া স্থির কর! যায় । 
ধূমকেতুর পুচ্ছ হইতে যে আলোক নির্গত হয়, তাহা এ যন্ত্রে ফেলিয়া! 
বিশ্লেষ করিলে পুচ্ছে অঙ্গার ও হাইড্োজেনের সন্ধান পাওয়া যায়। 
ইহা দেখিয়া অনেক জ্যোতিষী মনে করিতেছেন, সুর্য্যের তাপে এ 
অঙ্গার ও হাইড্রোজেন্‌-ঘটিত বস্ত বিশ্লিষ্ট হইয়া যে সকল অঙ্গারকণি- 
কার উৎপাদন করে, তাহাই পুচ্ছের প্রধান উপাদ্দান। কিন্তু এগুলির 
সকলেই সমান আকার গ্রহণ করিয়া! উৎপন্ন হয় না, কাজেই একই; 
কুর্য্যালোক ছোট বড় হিসাবে নানাপ্রকারে চাপ দিয় একাধিক পুচ্ছের' 
রচনা করে। হেলির (7781165”9 ০০7৪) ধৃমকেতুটিতে গত উদয়- 
কালে অনেকগুলি ছোট ছোট পুচ্ছ দেখা গিয়াছিল। ১৭৪৪ সালে যে 
ধূমকেতুর উদয় হয়, তাহার পাঁচটি পুচ্ছ ছিল। সুবিখ্যাত ডনাটির 
(7090505 ০017066) ধূমকেতুটিও পঞ্চপুচ্ছের সহিত আবিষ্কারকালে 
ধরা দিয়াছিল। 

স্য্যের নিকটবর্তী হইতে আবম্ত করিলে ধূমকেতুর পুচ্ছ যে কত 
শীন্ত বাড়িয়া যায়, হেলির ধূমকেতুর ক্রমিক পরিবর্তন ষাহার! লক্ষ্য 
করিয়াছেন, তাহাদিগকে এসন্বন্ধে কিছু বলা নিশ্রয়োজন। ১৬৮০ 
সালের বৃহৎ ধূমকেতুটির পুচ্ছ দুই দিবসের মধ্যে ছর কোটি মাইল 
দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছিল। আধুনিক জড়বিজ্ঞানের জনক নিউটন 
সাহেব তখন জীবিত ছিলেন। পুচ্ছের আকম্মিক বৃদ্ধির তিনিও কোন 
কারণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের 
অন্যতম নেতা মহাঁপপ্ডিত অধ্যাপক আরেনিয়স্‌ (৫10:৩01ঘ5) আলো" 
কের চাগ দ্বারা এই প্রকার বৃদ্ধি সম্ভব বলিয়া সম্প্রতি প্রচার করিয়া- 
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ছেন। ইনি হিসাব করিরা দেখিয়াছেন, পুচ্ছস্থ কণিকাগুলি যথেষ্ট 
ছোট হইয়া পড়িলে সেগুলি আলোকের চাপে দুই ঘণ্ট) কালে ছয় 
(কোটি মাইল অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারে। 

তাপালোকের বিপুল তাগার বক্ষে ধরিয়া যে মহাজ্যোতিষ্কটি 
আমাদের এই জগতের কেন্দ্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাতে আলো” 
কের চাপের কি কার্ধ্য হয়, এখন আলোচনা করা যাঁউক। দুর হইতে 
আমরা হুর্য্যের যে জ্যোতিত্মান্‌ মৃত্তি দেখিতে পাই, তাহার প্রকৃত যৃদ্ত 
সেপ্রকার নয়। নানা বায়বীয় পদার্থের গভীর আবরণে আবৃত 
থাকিয়। হ্ধ্যদেব আমাদিগকে দেখা দেন। এই সকল যবনিকার 
অন্তরালে তিনি কোন্‌ রূপ গ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, তাহা 
দ্রেখা কঠিন। যাহা হউক, প্ররুত ক্র্্য ঘন-বাষ্প বা কঠিন ষে 
অবস্থাতেই থাকুন না কেন, যে সকল উপাদানে সৌরদেহ গঠিত তাহা 
যে খুবই উত্তপ্ত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা কৃত্রিম উপায়ে 
বতপ্রকার তাপ উৎপন্ন করি, তন্মধ্যে বৈছ্যুতিক-তাপের উষ্ণতাই 
সর্ধপেক্ষা অধিক। সুর্যের উষ্ণতা শত শত বৈদ্যুতিক চুল্লীর উষ্ণতা- 
কেও অতিক্রম করে। 

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গভীরতা পঞ্চাশ মাইলের অধিক নয়, কিন্তু 
সুর্য্যের যে বাম্পাবরণটি সকলের বাহিরে রহিয়াছে, কেবল তাহারই 
গভীরতা প্রায় পাচহাজার মাইল। এই বিশাল বাম্পরাশি জবলস্ত 
হাইড্রোজেনের লোহিতাত আলোকে রপ্ধিত হইয়া সৌরাকাশের 
সর্ধাংশে ঝটিকাবেগে আলোড়িত হইতেছে। হুর্য্যলোকের ভীষণ 
বটিকার সহিত আমাধের পরিচিত ঝটিকা বা ঘূর্ণযাবর্তগুলির তুলনাই 
হয় না। এই আলোড়নের ঘাতপ্রতিঘাতে সৌরাকাশের রঙিন্‌ বাম্প 
রাশ্শিকে সহস্র সহত্র মাইল দীর্ঘ শিখাকারে অনেক উপরে উঠিতে 
দেখা গিয়া থাকে । পূর্ণ হ্্যগ্রহণকালে যখন উজ্জল কুর্ধ্যমগুল চক্র 
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বিশ্বে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, কেবল তখনি সৌরাকাশের এই অদ্ভূত 
ৃষ্ত দেখিবার সুবিধা হয়। এজন পূর্ণ স্্যগ্রহণ এপর্যন্ত সৌরবাম্প- 
গুল পরীক্ষা করিবার একমাত্র সুযোগ ছিল। দেশ বিদেশের 
জ্যোতিষিগণ তুষারমগ্ডিত মেরুপ্রদেশ এবং সুদূর কামেস্কাট্কা' 
প্রভৃতি অতি দুর্গম স্থানেও পুর্ণ কুর্ধ্যগ্রহণ দেখিবার জন্য বন্তরার্দিসহ 
বহব্যয়ে যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু এখন এক নূতন যন্ত্রবারা সকল' 
সময়েই হূর্য্যের বাম্পাবরণ পরীক্ষার সুযোগ হইয়াছে। 

যাহা হউক হৃর্য্যের আকাশের উপরে পূর্ধোক্ত সহজ সহজ মাইল' 
দীর্ঘ শিখাগুলি (3/06807৩75) যে কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, আধুনিক 
জ্যোতিধিগণ কয়েক বৎসর পূর্বেও তাহা ঠিক বলিতে পারিতেন না 
সামগ্রীর (155০) পরিমাণ যত অধিক হয়, জিনিসের আকর্ষণী 
শক্তিও তত বাড়িয়! থাকে । এই গ্রুব নিয়মের অন্থগত হইয়া সৃষ্টির 
ছোট বড় সকল কার্য্যই চলিতেছে। সৃর্য্যের সামগ্রীর পরিমাণ পৃথিবীর 
তুলনায় অত্যন্ত অধিক। হিসাব করিলে দেখা যায়, ভৃতলে যে বস্তর' 
ভার দেড় মণ, কুর্যযলোৌকে তাহার ওজন প্রায় ৫৬ মণ হইয়া! ফাড়ায়। 
এই প্রবল আকর্ষণের হাত হইতে মুক্তিলাত করিয়া সৌরাকাশের লঘু 
বাশগুলিকে বেশ স্বাধীনভাবে আকাশের উপরে ভাসিতে দেখিয়া 
জ্যোতিষিগণ অবাক্‌ হইয়া! পড়িতেন। ব্যাপারটা জ্যোতিঃশাস্ত্রের 
এক প্রকাণ্ড প্রহেলিকা হইয়া দাড়াইয়াছিল। এখন বৈজ্ঞানিকগণ' 
ইহাকে আলোকের চাপেরই কার্য্য বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ইহীরা। 
বলিতেছেন, যে বাম্পরাশি সুর্য হইতে মহাকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত 
হয়, তাহা! চিরকালই বাম্পাকারে থাকিতে পারে না। একটু দুরে 
গিয়। শীতল হইয়া পড়িলেই তাহা জমাট বীধিয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকাক্ষ 
পরিণত হয়। আকারে একটু বড় হইলে আলোকের চাপ সেগুলিকে 
আর শৃন্তে রাখিতে পারে না, নিজেদের ভারে তাহারা আপনা হইতেই 
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ুর্ধ্য-পৃষ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করে । আঁমর! বহুদূরে থাকিয়া এই কণিকা 
গুলিকেই হৃর্য্যের বাম্পাবরণের বক্র শিখাকারে দেখিতে পাই। 
উহাদের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়া দঁড়াইলে যখন 
আলোকের চাপ ঠিক গুরুত্বের দমান হইয়া পড়ে, তখন সেগুলি উপরে 
বা নীচে কোন স্থানেই যাইতে পারে না। এ অবস্থায় আমরা 
কণিকাগুলিকে লঘু মেঘাকারে বাম্পাবরণের উপরে ভাসিতে দেখি। 
পূর্ণ সযগ্রহণকালে হুর্য্ের আকাশে এই প্রকার উচ্ছল মেঘ বার' বার 
দেখা গিয়াছে। কণিকাগুলির আকার বখন আরে ক্ষুদ্র হইয়া 
ধীড়ায়, তখন সুর্য্যালোকের চাপ উহাদের গুরুত্বকে অতিক্রম করে। 
এই অবস্থায় সেগুলি ধূমকেতুর পুচ্ছস্থ কণিকাগুলিরই ন্তায় আলোকের 
ধাকায় দ্রুতবেগে সৌরাকাশ ছাড়িয়া দুরে চলিতে আরম্ভ করে। স্্ধ্য 
হইতে অনেক দূরে যে মৃছ আলোকের ছটামৃকুট (0০০78) কৃর্য্য- 
গ্রহণকালে দেখা দেয়, তাহা আলোকতাড়িত অতি ক্ষুদ্র কণিকাগুলি 
দ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। 

এ পর্যন্ত রসায়নবিদ্গণ পরমাণুকেই (4১০79) স্ষটপদার্থের 
সুম্মতম অংশ বলিয়া অনুমান করিতেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞান 
উহা অপেক্ষাও বহুঙ্ুত্র একজাতীয় অতিপরমাণুর ( 0০229901৩9 ) 
সন্ধান দিয়াছে। এগুলি খণাত্বক (0080৮০) বিদ্যুতের বাহক 
এবং আকারে এত ক্ষুদ্র যে, অন্ততঃ হাঙ্জারটি একত্র না হইলে 
আমাদের পরিচিত একটি পরমাণুর সমান হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ 
বলিতেছেন, হুর্য্যের বাম্পমগুলে যে রাসায়নিক কাঁধ্য ও তাপের লীল। 
অবিরাম চলিতেছে, তাহাতে সৌরাকাশ সর্বদাই বিদ্যু্যক্ত হইয়। 
আছে এবং অসংখ্য অতিপরমাণু খণাত্মক বিদ্যুৎ বহন করিয়া 
গোলা-গুলির মত মহাকাশের ভিতর দিয়। ছুটিয়৷ চলিয়াছে। কাজেই 
তাহাদেরই যেগুলি আমাদের বাঁঘুমগ্ুলের উপর আসিয়া . পড়ে, 
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সেগুলির সংস্পর্শে বাযুরাশির উদ্ধতম অংশ খণাত্বক বিদ্যুতে পূর্ণ 
হইয়া পড়ে। ছুইটি পদার্থ যদি একই জাতীয় বিদ্যুতে পূর্ণ থাকে, 
তবে কাছাকাছি রাঁখিলে তাহার! বিকর্ষণ সুরু করিয়! দেয়। সুতরাং 
্য্য হইতে যখন খণাত্মক বিদ্যুতে পূর্ণ নূতন অতিপরমাণু দলে দলে 
পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আসে, তখন তাহার! আমাদের খণাত্মক বিদ্যুৎ- 
পূর্ণ বায়ুমগুলের নিকটবর্তী হইয় পিছাইয়া যাইতে চায়। এই 
অবস্থায় সেগুলি যদি পরম্পর মিলিয়! বা অপর পদার্থের সহিত সংযুক্ত 
হইয়া আকারে বেশ বড় হইয়া দাড়ায়, তবে হৃর্য্যের দিকেই তাহারা 
পড়িতে আরম্ত করে, আলোকের চাপ গতিরোধ করিতে পারে না। 
জ্যোতিষিগণ বলিতেছেন, পৃথিবী ও কুর্যের অতিপরমাণুৰ এই 
প্রকার আনাগোনা সত্যই অবিরাম চলিতেছে । যদি কেহ চন্ত্রলোক 
হইতে আমাদের পৃথিবীটিকে দেখেন, তবে কুর্য্য ও ধরাকে এ অতি 
পরমাণুর প্রবাহ দ্বারা! সুস্পষ্ট সংযুক্ত দেখিতে পাইবেন। 
হুর্য্োদয়ের পূর্বে এবং অস্তের পরে রাশিচত্রস্থ নক্ষত্রগুলিকে তেদ 
করিয়া যে এক মৃছু আলোক (2০91908] [.12:0) আকাশে দেখ] দেয়, 
জ্গ্যোতিষিগণ এত চেষ্টাতেও উহ্নার উৎপত্তিতত্ব নিঃসন্দেহে স্থির করিতে 
পারে নাই। এখন পৃথিবী ও সুর্য্যের মধ্যবর্তী সেই সুপ কণিকার 
সেতুকেই পূর্বোক্ত আলোকের কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে। 
অতিপরমাণু ও বিদ্যুৎ সম্বন্ধে যে সকল কথা বল! হইল, আল্রকাল 
নান] প্রক্রিয়ার পরীক্ষাগারে তাহার সত্যতা চাক্ষুষ দেখানে! 
. হুইতেছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার উইলিয়ম্‌ ক্রুক্স্‌ (07০০15৩5) 
এক প্রকার প্রায় বা়ুশূন্ত নলিকার (07০০1515 £49) ভিতরে বিদ্যুৎ 
চালনা করিয়া পূর্বোক্ত কার্যগুলি সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। নলের 
ছুই প্রান্তে ছুইটি তার সংযুক্ত থাকে । ইহাদের সহিত বিদ্যুৎ-উৎ 
পাদক যন্ত্রের ছুই প্রান্ত সংযুক্ত রাখিলেই নলের ভিতর আলোক দেখা 
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দেয়। ইহা সাধারণ আলোক নয়। সুর্য হইতে যে সকল অতি- 
পরমাণু ছুটিয়া৷ পৃথিবীর বায়ুযগুলের উপরে আসিয়া পড়ে জ্রুক্সের 
নলের আলোকট। সেই জাতীয় বিদ্যুতে পুর্ণ অতিপরমাণুরই আলোক । 
নলের বাহিরে চুম্বক ধরিলে চৌন্বকাকর্ষণে & অতিপ্রমাণুর প্রবাহকে 
সুষ্পষ্ট বাকিয়া৷ চলিতে দেখা যায়। এই পরীক্ষার জন্য বিশেষ 
আয়োজনের আবশ্যক হয় না। আজকাল ছোটথাটে পরীক্ষাগারেও 
অতিপরমাণু ও চুম্বকের এই অত্যা্য্য কাধ্য দেখানো হইতেছে। 
বৈজ্ঞানিকগণ চৌন্বকাকর্ষণজনিত বিচলনের পরিমাণাদি গণন1 করিয়া 
অতিপরমাণুর গুরুত্ব ও বেগ প্রত্ৃতি নির্ণ করিয়াছেন । 

যাহা হউক ক্রুকসের নলের ভিতর অতিপরমাণুর কার্ধ্য লক্ষ্য 
করিয়। আচার্ধ্য আরেনিয়স, ( 4১1701105 ) মেরুপ্রভার (4১০1০: ) 
উৎপত্তির এক ব্যাখ্যান দিয়াছেন । আমাদের পৃথিবী যে নান! 
প্রকারে একটি বৃহৎ চুন্বকের ন্যায় কার্ধ্য করে, তাহার অনেক প্রমাণ 
আছে। সাধারণ চুন্বক-শলাকার যেমন ছুইটি মেরু (০1৩৯) থাকে, 
পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সন্িহিত স্থানে সেই প্রকার 
চৌম্বক-মেরুর ্ঠায়ই দুইটি স্থান নির্দেশ কর] যায়। চৌন্বক-শক্তির 
হচক রেখাগুলি (140৩5 ০1 097০৯) এ দুই মেরুকে সংযুক্ত করিয়া 
পৃথিবীর উপর দিয়! চলিয়া গিয়াছে । অধ্যাপক আরেনিয়স. বলিতে- 
ছেন, সুরয্য হইতে বিচ্ছুরিত সেই বিছ্যুদৃযুক্ত অতিপরমাণুগডুলি যখন 
আমাদের দিকে ছুটিয়৷ আসে, পৃথিবী চুন্বকের ন্যায়ই সেই প্রবাহটিকে 
বাকাইয়া দেয়। বিষুব রেখার (1:90) সন্নিহিত প্রদেশ অপেক্ষা- 
কৃত হূর্য্যের নিকটবর্তী, এবং চৌন্বক রেখাগুলি সেখানে ধরাতলের 
সহিত প্রায় সমান্তরালভাবে অবস্থিত। সেজন্য এই সকল স্থানের 
উপরে যে অতিপরমাণুগুলি আসিয়া! পড়ে, তাহারা ক্রুক্সের নলের 
কণিকাগুলির ন্যায় বাকিয়া মেরু-অভিমুখে ছুটিয়া চলে। তা'র পর 


৫৮ প্রকৃতি-পরিচয়। 


এগুরিই যখন মেরগ্রদেশে পৌঁছিয়া এবং বক্রপথে নীচে নামিয়া। 
বায়মগুলের স্পর্শে আমে, তখন তাহাদেরই আলোক আমাদের 
নয়নগোচর হইয়া গড়ে। ইহাই মেরু-গ্রতা। বিষুব প্রদেশ হইতে 
তাড়িত হইবার সময় অতিপরমাণুগুলি আমাদের বায়ুমণ্লকে স্পর্শ 
করিতে গারে না। কাছেই শ্রীষ্ষগ্রধান দেশের অধিবাঁসিগণ সেই 
বিচিত্র আলোক হইতে বঞ্চিত থাকে। 


আকাশের বিছ্যৎ। , 


বায়ুর ব্যাপকতা বুঝাইতে হইলে আমর1 উপমার সাহায্য গ্রহণ 
করিয়া বলিঃ__মত্স্ত প্রভৃতি জলচর প্রাণীসকল যেমন জলের ভিতরে 
ডুবিয়া থাকিয়া! চলা ফেরা করে, আমরা সেই প্রকার বায়ূসাগরের 
মধ্যেই ডুবিয়া আছি। এই উপমাটিরই সাহায্য গ্রহণ করিয়া যদি 
বলা যায়,_সমগ্র সসাগর] পৃথিবী তাহার নগর, বন এবং মক্রপ্রান্তরাদি 
বক্ষে করিয়া সর্বদা বিদ্যুৎ-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে, তবে বোধ হয় 
কথাটা ঠিকই বলা হয়। 

বামুর স্পর্শ আমর] নিয়তই অনুভব করি এবং প্রত্যেক শ্বাস- 
প্রশ্বাসেও সে নিজের অস্তিত্ব আমাদিগকে সুস্পষ্ট জানাইয়া দেয় 
বিছ্যতের অস্তিত্ব এপ্রকার নুল্পষ্ট না হইলেও, মেঘ-নির্থোষ এবং 
বিছ্যুৎস্কুরণে তাহার অস্িত্ব জানিতে বাকি থাকে না। 

কেবল মেঘ হইলেই বিদ্যুৎ হয় না। যখন আকাশ সম্পূর্ণ 
মেঘনিমুক্তি এবং বায়ুও জলীয়বাম্প বর্জিত, সেই সময়েও আকাশে 
বিদ্যুতের অস্তিত্ব দেখা যায়। সাইবিরিয়। এবং আমেরিকার শুল্ক 
প্রান্তরের বাযুরাশি সময়ে সময়ে এপ্রকার বিছ্যদ্যুক্ত হইয়৷ পড়ে 
যে, তখন পরিধেয় বন্তরাদি হইতেই বিদ্যুৎ-ম্ফ,লিঙ্গ আপনা হইতেই 
বাহির হইতে আর্ত হয়। 

লর্ড কেলতিন্‌ আকাশের বিদ্যুৎ লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। বাঘুতে যে সর্ধদাই বিদ্যুৎ বর্তমান, তাহা এসকল পরী- 
্ষায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছিল। আজকাল ইলেক্টমিটার (61৩০ 
8০0165) নামক যে একপ্রকার বিছ্যুত্মাপক-যন্ত্র পরীক্ষাগার 
মাত্রেই ব্যবহত হইতেছে, তাহার দ্বারাও বিদ্যুতের অস্তিত্ব বুঝা যায়। 
আকাশের বাযুতে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে তাহা এই যন্ত্রের 


৩০ প্রকৃতি-পরিচয়। 


সাহায্যে আজকাল স্থির করা হইতেছে এবং বিদ্যুতের পরিমাণ 
দেখিয়া ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রভৃতি ব্যাপারগুলিও মোটামুটিতাবে 
পূর্বে গণন। করিয়া রাখা হইতেছে। 

আকাশের বিদ্যুৎ কি প্রকারে উৎপন্ন হয় জানিবার জন্য বৈজ্ঞা- 
নিক গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে তিন চারিটি কারণের উল্লেখ দেখা যায়। 
পৃথিবীর জল এবং স্থলভাগ হইতে নিয়তই জলীয় বাম্প উৎপন্ন হই- 
তেছে। হুর্য্যের তাপে উত্ভিদ্র এবং প্রাণীর দেহ হইতেও প্রচুর বাষ্প 
বহির্গত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাঁপারটিকে আকাশের বিদ্যুতের 
উৎপাদক বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাছাড়! বাঘুক্র স্তর এবং 
পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ কুর্য্যের তাপে যে অসমতাবে উত্তপ্ত হয়, তাহাকেও 
বিছ্যুৎ-উৎ্পত্তির কারণ বলিয়! নির্দেশ কর! হইয়া থাকে । 

বিদ্যুৎ-উৎ্পত্তির এই কারণগুলির কথা অতি প্রাচীনকাল হইতে 
বিজ্ঞানগ্রস্থে স্থান পাইয়া আসিতেছে । কিন্তু কথাগুলির সত্যতা 
পরীক্ষা করিবার জন্য বহুচেষ্টা করিয়াও এ পধ্যস্ত কেহই কৃতকার্ধ্য 
হন নাই। এই কারণে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুতের উৎপত্তি- 
সম্বন্ধে পূর্বোক্ত মতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। . 
আজকাল এই প্রসঙ্গে কতকগুলি নূতন কথা শুনা যাইতেছে । আশ! 
হইতেছে সম্ভবতঃ আকাশের বিদ্যুতের গোড়ার খবরটা এগুলির 
সাহায্যে শীপ্র জানা যাইবে । 

কয়েক বৎসর হইল দুইজন অস্টীয়ান্‌ বৈজ্ঞানিক আলপস. সন্নিহিত 
প্রদেশের বাযুতে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে, তাহ] স্থির করিবার 
জন্য পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষাক্ষেত্রটি একটি বরণার 
নিকটবর্তাঁ স্থানে ছিল। এই স্থানের বায়ুতে বিদ্যুতের পরিমাণ 
"অত্যন্ত অধিক দেখিয়া তাহারা অপর বৈজ্ঞানিকার্দগকে ইহার কারণ 
ক্নন্ুসন্ধানের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। নুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক 


আকাশের বিছ্বা্। ৬১ 


লেনার্ড সাহেব ( চাও [50210 ) এই সময়ে বিছ্্যাতের গবেষণায় 
নিযুক্ত ছিলেন। পূর্বোক্ত সংবাদটি কর্ণ গোচর হইলে সুইজার্ল্যাণ্ডের 
পর্বতময় প্রদেশে তিনি স্বয়ং পরীক্ষা] আরস্ত করিয়াছিলেন । নিকটেই 
ছুই তিনটি বৃহৎ জলপ্রপাত ছিল। লেনার্ড সাহেব এখানেও বিছ্যাতের 
প্রাচুর্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। ধাহারা বৈজ্ঞানিক, তাহারা কোন 
নুতন প্রাকৃতিক ঘটনাকে সম্মুখে রাখিয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে 
পারেন না। তাহার মূলতত্বটির আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাদের 
সাধনার বিরাম থাকে না! লেনার্ড সাহেব এই নুতন বৈদ্যুতিক 
ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। ইহাকে 
অবলম্বন করিয়া গবেষণা আরন্ত করিয়াছিলেন, এবং শেষে দীর্ঘ 
সাধনার ফলে পৰীক্ষাক্ষেত্রের জলপ্রপাতগুলিকেই তিনি বিদ্যুতের 
উৎপাদক বলিয়] সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। বিছ্যুদৎপাদনের জন্য 
বৃহৎ জলপ্রপাত বা সুবিস্তীর্ণ জলাশয়ের মোটেই আবশ্তক হয় না। 
ক্ুদ্ব জলপ্রপাতগুলিও যথেষ্ট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতে পারে । 

জলপ্রপাতের নিকটবর্তী স্থান যে বিদ্যুৎপূর্ণ থাকে, প্রাচীন বৈজ্ঞা- 
নিকদিগের মধ্যে দুই একজন তাহ] লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহারা 
এই ব্যাপারুটির ব্যাখ্যানে বলিলেন,_-আকাশের বায়ুতে সাধারণতঃ 
যে বিদ্যুৎ থাকে, তাহাই ঝরণার সন্গিহিত জলকণাপূর্ণ বায়ুতে বিপরী- 
তজাতীয় বিছ্যুতের সঞ্চয় (10080090) আরম্ত করে। ইহারই 
ফলে আমরা এ সকল স্থানের বায়তে বিদ্যুতের পরিমাণ অত্যন্ত 
অধিক দেখিতে পাই । 

লেনার্ড সাহেব বু অনুসন্ধান করিয়াও পূর্বোক্ত কথাটির সত্যত! 
দেখিতে পান নাই। ইনি বলিতেছেন, জল বান্দীভূত হইলে, বা 
জলবিন্দুগুলি সবেগে বায়ুর ভিতর দরিয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করিলে 
তি অল্প বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়। প্রপাতের ক্ষুদ্র জলবিন্দুগুলি 


৬২ রর প্রকৃতি-পরিচয়। 
পর্বতের গাত্রে বা শিলাতলে পড়িয়া ছিন্ন হইতে থাকিলে যে বিদ্যুতের 
উৎপত্তি হয়, তাহারই পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। লেনার্ড সাহেবের 
মতে, আকাশের অধিকাংশ বিছ্যুৎই জলকণার এ প্রকার ভাঙাগড়া 
হইতে উৎপন্ন। 

পরীক্ষাশ।লায় এবং উন্মুক্ত প্রান্তরে কৃত্রিম জলপ্রপাত রচন! 
করিয়া! নানাপ্রকার পরীক্ষা কর] হইয়াছিল প্রত্যেক পরীক্ষাতেই 
জলবিন্দুগুলির বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বিছ্যুৎ দেখা দিয়াছিল। 

ধুলিহীন পরিষ্কার বায়ুর ভিতরে পিচ.কারি দ্বারা বার বার জলধারা! 
চালনা! করিতে থাকিলে, বাঘু বিছ্যদ্যুক্ত হইয়া পড়ে। কৃয়েক 
বৎসর. হইল লর্ড কেল্ভিন্‌ এবং অধ্যাপক য্যাক্লিন্‌ এই তব্বটি 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন। লেনার্ড সাহেবের পূর্বোক্ত কথাগুলি 
হইতে ইহারও একটি ব্যাখ্যান পাওয়া যায়। বায়ুর ভিতর দিয়] 
যাইবার সময় জলধারা যখন সহজ সহত্র জলকণায় পরিণত হইয়া 
পড়ে, তখনই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া বায়ুতে আশ্রয় গ্রহণ করে । 

বলা] বাহুল্য যে, কেবল জলপ্রপাতের ধারাই বিদ্যুতের উৎপাদন 
করে না। নদী, সমুদ্র প্রভৃতি বৃহৎ জলাশয়ের তরঙ্গমালার সহিত 
কুলের সংঘর্ষণ এবং বৃষ্টির জলবিন্দুগুলির সহিত ভূমির সংঘাত প্রভৃতি 
নান। ব্যাপার বায়ুতে সর্ধদীই বিদ্যুৎ জোগাইতেছে। এমন কি 
সহরের বাস্তায় এবং বাগিচার গাছগুলির উপরে আমরা যখন 
জলসেচন করি তখন এই সকল কার্ধ্য দ্বারাও আমাদের অলক্ষ্যে এক 
একটু বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া বাযুতে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে। 

ক্ষুদ্র জলবিন্দু কষুদ্রতর হইয়া ছড়াইয় পড়িলে কেন বিদ্যুতের উৎ- 
পত্তি হয়) এখন আলোচন। করা যাউক। আমরা প্রথমে লেনার্ড 
সাহেবের ব্যাখ্যানেরই আলোচনা করিব। ইনি প্রাচীন বৈজ্ঞানিক- 
দিগের ন্যায় ছুই জাতীয় বিদ্যুতের অস্তিত্ব মানিয়! লইয়াছিলেন, এবং 


আকাশের বিছ্যুৎ।। ৬৩ 


তারপর প্রত্যেক জলবিন্দুকে ধনাত্মক (৮০৪16৮০) এবং খণাত্মক 
(35890%) এই ছুই বিছযাতের দুইটি পৃথক আবরণে আচ্ছাদিত বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছিলেন । এই প্রকার জলবিন্দু যখন কঠিন মৃত্তিক! 
বা প্রস্তরাদিতে আঘাত প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার খণাত্বক-বিছ্যুতের 
বহিরাবরণট] ছিন্ন হইয়৷ বায়ুকে বিছ্যুৎপূর্ণ করে বলিয়া সিদ্ধান্ত 
হইয়াছিল। 

লেনার্ড সাহেবের ব্যাখ্যানটি সহজ হইলেও প্রকৃত ব্যাপারটি 
যে এত সহজে সম্পন্ন হয় না, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । 
জগঘিখ্যাত পঙ্ডিত টমসন্‌ সাহেব (১791. ]. ]. 117077500) বিষ- 
য়টির আলোচনা করিয়া ঠিক এই মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছিলেন 
ইনি বলেন, কোন জিনিসে শক্তি প্রয়োগ করিলে, সেই শক্তি 
অবস্থাবিশেষে পড়িয়া তাপ এবং বিছ্যুত্প্রভৃতিতে পরিণত হয় সত্য, 
কিন্তু জলবিন্দু ভাঙ্গিয়া যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে; তাহাকে শক্তির 
প্রত্যক্ষ পরিবর্তনের ফল বলা যায় না। ঞ্লধারাকে কেবল বামুর 
ভিতর দিয়া না চালাইয়া নানাজাতীয় বাশ্পের মধ্যদিয়! প্রবাহিত 
করায় অধ্যাপক টমসন্‌ বিদ্যুতের পরিমাণে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন। এই জন্য বিছ্যাছৎ্পাদনের সহিত নিশ্চয়ই 
রাসায়নিক ব্যাপার জড়িত আছে বালিয়! তাহার মনে হইয়াছিল। 
জলীয়বাম্প-পূর্ণ পাত্রের ভিতর দিয়া জলধারা প্রবাহিত করিলে 
বিছ্যুৎ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু জলীয় বাশ্পের স্থানে বায়ু বা অপর 
কোন বাম্প রাখিলেই বিদ্যুৎ দেখা দেয়। ক্লোরিন্‌ বাম্পের ভিতর 
দিয়া ক্লোরিন্‌ মিশ্রিত জলের প্রবাহ চালাইয়া বিছ্যুৎ পাওয়া যায় 
নাই। কিন্তু ক্লোরিনের স্থানে হাইড্রোজেন্‌ বাষ্প প্রবেশ করাইবা- 
মাত্র বিছ্যতের সঞ্চয় আরম্ভ হইয়াছিল। এই সকল পরীক্ষার 
বিবরণ পাঠ করিলে আকাশের বিছ্যুদুৎপত্তির সহিত যে 


৬৪ প্রকৃতি-পরিচয় । 


রাসায়নিক ব্যাপার জড়িত আছে, তাহা আনায়াসেই অনুমান করা' 
যাইতে পারে। 

অধ্যাপক টম্সন্‌ তাহার পরীক্ষাগুলি দ্বারা রাসায়নিক কার্যের 
লক্ষণ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কাধ্যগুলি কি প্রকারে চলে তিনি 
তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিলেন। 

যে সকল পদার্থের রাসায়নিক সংগঠন বিসদৃশ, তাহার্দেরই 
মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগের কার্ধ্য প্রবলভাবে চলে। এটি 
রাসায়নিক কার্য্যের একট! গোড়ার কথা। ক্লোরিন এবং আয়োডিন্‌ 
প্রভৃতি জ্িনিসগুলির রাসায়নিক প্ররুতি প্রায় অভিন্ন। তাই 
ইহাদ্িগকে একত্র রাখিলে কোন রাসায়নিক কার্য্য দেখা যায় না। 
কিন্তু হাইড্রোজেনের ন্যায় আর একটি পৃথগ্ধন্ী জিনিসের সহিত 
সেই ক্লোরিন ও আয়োডিন্কে মিশাইলে রাসায়নিক কাধ্য আরন্ত 
হইয়! পড়ে। 

অধ্যাপক টমসন্‌ পূর্বোক্ত রাসায়নিক সত্যটিকে অবলম্বন করিয়া, 
বলিতেছেন, জল এবং বায়ুর রাসায়নিক প্ররুতির মধ্যে কোন মিল 
নাই। এইজন্য জলবিন্দু হইতে বিচ্ছিন্ন সুষম কণিকাগুলি যখন বাযুর' 
ভিতর দিয়া নীচে নামিতে আরগ্ত করে, তখন আপনা হইতেই 
রাসায়নিক কাধ্য সুরু হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতেরও উৎপত্তি 
দেখা যায়। জলীয় বাষ্প এবং জলবিন্দুর রাসায়নিক প্রকৃতি মূলে 
এক। এই কারণে টমসন্‌ সাহেব জলীয় বাদ্পের ভিতর দিয়া 
জলধারার উতৎক্ষেপ করিয়া! বিদ্যুতের উৎপত্তি দেখিতে পান নাই + 
এবং পরে ক্লোরিন বাপের ভিতর দিয়া ক্লোরিন্‌ মিশ্রিত জলধারা 
চালন1 করাতেও বিদ্যুৎ জন্মায় নাই। 

আমর পূর্বেই বলিয়াছি, সাধারণ জলবিন্দু যখন বায়ুর ভিতর 
দিয়। চলিয়া আসে, তখন বিদ্যুতের উৎপত্তি হয় না; সেই জলবিন্দুই 


আকাশের বিদ্যুৎ । ৬ 


যখন কোনপ্রকারে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলকণিকায় পরিণত হইয়া 
বায়ুর ভিতর দিয়! নামিতে থাকে কেবল তখনই বিছ্যাৎ জল্সায়। 
অধ্যাপক টমসন্‌ এই ব্যাপার সম্বন্ধেও কতকগুলি নূতন কথ! 
বলিয়াছেন। কোন কঠিন, তরল বা বায়বীয় পদার্থ খন অণুর 
€01০150419) আকারে থাকে, তখন তাহা বিছ্বাৎকে বহন করিতে 
পারে না। বিদ্যুৎ বহন করিয়া অপর পদার্থে দিতে হইলে পরমাণুর 
€86975) সাহায্য প্রয়োজন । এইজন্য কোন বিছ্যতযুক্ত বায়বীয় 
পদার্থের অন্ততঃ কতক অংশ তাঙিয়৷ চুরিয়! পরমাণুর আকার গ্রহণ ন! 
করিলে সেই বস্ত হইতে বিছ্বাৎ নির্গত হয় না। অধ্যাপক টমসন্‌ 
এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন, জলবিন্দুসকল 
সুক্ষ জলকণিকার আকার গ্রহণ করিলে, অণুর ভাঙা-গড়1 ব্যাপারটি 
অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে থাকে; এবং তার পর ইহার সহিত 
বায়ুর নাইট্রোজেন্‌ ও অক্সিজেনের তাঙা-গড়া! যোগ দিলে? বিদ্যুতের 
পরিমাণ প্রচুর হইয়া দাড়ায় । 

বিছ্যুস্ুরণ এবং বজ্রপাত প্রসৃতি বৈছ্যাতিক ঘটনার সহিত 
আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা সত্বেও তাহাদের গোড়ার 
খবরটি আমরা তাল করিয়া জানিতাম না। আকাশের (বিদ্যুৎ উৎপন্ন 
করিতে গেলে যে, রাসায়নিক কার্য্যের প্রয়োজন হয়, তাহাও 
আমরা পূর্বে অন্থমান করিতে পারি নাই। ব্রহ্ধা্ডের ক্ুত্রবহৎ 
প্রাকৃতিক কার্ধ্যগুলি সর্বদাই কঠোর নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া 
কেবল পরস্পরের সাহাষ্যেই যে, এই পৃথিবীকে এমন সুন্দর করিয়! 
তুলিয়াছে, আকাশের বিদ্যুৎ-সন্বন্ধে পূর্বোক্ত আবিষ্কারগুলি হইতে 
তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমাদের অসম্পূর্ণ স্থুণ দৃষ্টি প্রাকৃতিক 
ব্যাপারগুসিকে খণ্ড খণ্ড করিয়! দেখে বলিয়াই আমর জগদীম্বরের 
প্রকৃত মহিমার উপলব্ধি করিতে পারি না। সকলই যেন ছাড়া 


৬৬ গ্রকৃতি-পরিচয়। 


ছাড়া ভাবে আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে। অথচ আমরা! 
যেসকল ঘটনাকে বিপরীত এবং অসম্বদ্ধ বলি, তাহাদেরও তলে 
সর্বদাই ঘোগসুত্র বর্তমান। জগদীশ্বর যে সোনার তারে ক্ষুদ্র বৃহৎ 
এবং সম্পর্কিত-অসম্পর্কিত ঘটনগুলির মধ্যে যোগসাধন করিয়৷ এই 
অনন্ত ব্রহ্ধাগ্তকে যন্ত্র চাঁলাইতেছেন, তাহার সন্ধান করিতে, 
পারিলেই বিজ্ঞানালোচনা সার্থক হইবে, এবং মানব ধন্য হইবে। 


বায়ুর অঙ্গারক-বাষ্প। 


কাঠ, কয়লা! প্রভৃতি দাহ্যপদার্থে প্রচুর অঙ্গার মিশ্রিত আছে। 
আমরণ এই সকল জিনিসকে যখন জালাইতে আরম্ভ করি, তখন & 
সকল অঙ্গার (02১01) বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিশিয়! অঙ্গারক- 
বাষ্প (087১০1০৪০1৫ ৪৫9) উৎপন্ন করিতে থাকে, এবং রাসায়নিক 
কার্ষেযর জন্ত প্রচুর তাপ ও আলোক উৎপন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে কান্ঠ ও কয়লায় আগুণ জালাইলে যেমন তাপ ও 
আলোকের উৎপত্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে কতকটা অঙ্গারকবাম্পও উৎপন্ন 
হইয়া বায়ুতে মিশিয়া যায়। 

পৃথিবীর সমগ্র কল-কারখানায় বৎসরে কত কয়লা পোড়ে 
তাহা স্থির কর! কঠিন নয়। সুতরাং উহা হইতে কত অঙ্গারকবাষ্প 
বায়ুতে মিশ্রিত হয় তাহারও হিসাব চলে। এই প্রকার গণনায় 
দেখ! গিয়াছে, কেবল কয়লার দাহনে প্রতি সেকেণ্ডে ৭৬ টন্‌ অর্থাৎ 
প্রায় একুশ শত মণ ওজনের অঙ্গারকবাম্প আমাদের আকাশের বাযুতে 
আসিয়া মিশিতেছে। বলা বাহুল্য কেবল অগ্নিই বাঘুমগুলে অঙ্গারক- 
বাম্প জোগায় না। প্রাণীর প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সহিত এ বাপ্পের 
এক একটু বামুতে আসিয়া মিশিতেছে, এবং নান! জৈব পদার্থের 
পচনেও অর্গারকবাম্প উৎপন্ন হইতেছে; ইহারও একটি মোটামুটি 
হিসাব খাড়া করা কঠিন নয়। এই প্রকার হিসাব হইতে দেখা! 
যায়, দশ লক্ষ লোক প্রতি ঘণ্টায় প্রায় আড়াই টন্‌ অর্থাৎ সত্তর মণ 
ওজনের অঙ্গারকবাম্প বামুতে ছাড়িয়া দেয়। 

অঙ্গারকবাম্প বায়ু অপেক্ষা প্রায় দেড় গুণ ভারী। সুতরাং 
পূর্বোক্ত বিশাল বাপ্পের স্ত,প প্রতি মূহ,র্তে বায়ুতে আসিয়া পড়িতে 
থাকিলে, তাহা তূপৃষ্ঠের নিয়তম প্রদেশে সঞ্চিত হইবে বলিয়া! মনে 


৬৮ প্রকৃতি-পরিচয়। 


হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারে তাহা দেখা যায় না। যে সকল তরল 
বাৰায়বীয় পদার্থের ঘনতা৷ একপ্রকার নয়, একত্র বাখিলেই তাহারা 
ধীরে ধীরে পরম্পরের সহিত মিশিয়! এক সমঘন মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন 
করিতে থাকে । এটি তরল এবং বায়বীয় পদার্থমাত্রেই সাধারণ 
ধর্ম । অঙ্গারকবান্প বায়ুতে আসিয়া পড়িলেই, পূর্বোক্ত কারণে 
ধায়ুর সহিত বেশ সমানভাবে মিশিয়। যায় । 

সমগ্র বায়ুমণ্ডলে কি পরিমাণ অঙ্গারকবাম্প আছে তাহা নান! 
প্রকারে স্থির করা হইয়াছে। এই সকল হিসাব হইতে দেখা যায়, 
আমাদের কারখান। এবং কলের অগ্নি হইতে প্রতি বৎসর যাহা 
উৎপন্ন হয়, তাহার হাজার গুণ অঙ্গারকবাম্প সর্বদাই আকাশের 
বায়ুতে মিশ্রিত রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে হাজার বৎসর 
ধরিয়া কল কারখানার কাজ চলিতে থাকিলে কেবল কলের অগ্নি 
দ্বারাই বাযুষগুলে অঙ্গারকবাপের পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়!] ঈাড়াইবে | 

অঙ্গারকবাম্প উত্ভিদের একটি প্রধান ভোজ্য, কিন্তু প্রাণীসকল , 
সাক্ষাৎ ভাবে ইহা হইতে কোন উপকার প্রাপ্ত হয় না। বরং শ্বাস 
প্রশ্বীসের সহিত এই বাম্পটিকে দেহস্থ করিলে, তাহা বিষবৎ কার্য্য' 
করে। দশ হাজরে ভাগ বাযুতে ১৫ভাগ অঙ্গারকবাম্প থাঁকিলেই, 
তাহা প্রাণীর জীবনরক্ষার অনুপযোগী হইয়। পড়ে। তখন তাহার 
দ্বারা আর শ্বীসপ্রশ্থাসের কাজ চলে না। পৃথিবীর নান! অংশে কল- 
খানার সংখ্য। যে প্রকার ক্রত বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে আশঙ্কা 
হয় যে, বায়ু দূষিত হইতে হইতে শীপ্রই এ সীমায় আসিয়া পৌছিবে। 

কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মনে ঠিক্‌ এ 
আশঙ্কারই উদয় হইয়াছিল। অপরাপর বৈজ্ঞানিকগণ বহু বৎসর 
পূর্ব আকাশের বায়ু পরীক্ষা৷ করিয়া তাহাতে যে পরিমাণ আঙ্ষারক- 
বাশের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহ। প্রাচীন বৈজানিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 


বায়ুর অঙ্গারক-বাষ্প। ৬৯ 


ছিল। প্রাচীন কালের সেই পরীক্ষার ফলের সহিত আধুনিক 
পরীক্ষার ফলের কি প্রকার পার্থক্য হয় জানিবার জন্ত পূর্বোক্ত 
বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা আরগু করিয়াছিলেন। ইহার আশা করিয়া- 
ছিলেন, এখনকার বায়ুমগ্লে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অধিক পরিমাণ অঙ্গারক 
বাম্প ধর! পড়িবে। কিন্তু আশ্চর্য্ের বিষয় আধুনিক জনাকীর্ঘ 
প্রদেশের বায়ুমগুলেও অঙ্গারকবাম্পের একটু আধিক্য দেখ! যায় 
নাই। শত বৎসর পূর্বেকার কলকারথানা-হীন সময়ে আকশে যে 
পরিমাণ অঙ্গারকবাম্প থাকিত, এখনকার বায়ুতে প্রায় তাহাই দেখা 
গিয়াছিল। 

অধিকাংশ উত্তিদই অক্গারকবাম্পকে নষ্ট করে। উত্ভিদ-দেহে 
যে হরিদ্‌-বর্ণের পদার্থ (011০:০2151) মিশ্রিত থাকে, তাহাই 
বায়ুর অঙ্গারকবাম্পকে টানিয়া লইয়! হ্্য্যকিরণের সাহায্যে অঙ্গার 
এবং অক্সিজেনে পরিণত করিয়া ফেলে। পৃথিবীর সমগ্র উত্তিদ্‌ গড়ে 
কি পরিমাণ অঙ্গারক বাম্প নষ্ট করে, তাহার একটা মোটামুটি হিসাব 
করা কঠিন নয়। এইপ্রকার গণনা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, 
পৃথিবীর সমবেত জনযণ্ডলী এবং অপর প্রাণিগণ যে অঙ্গারকবান্প 
শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা বায়ুতে ছাড়িয়! দেয়, পৃথিবীর সমবেত উত্ভিদ্‌ তাহার 
অধিক বাষ্প কখনই নষ্ট করিতে পারে না। কাজেই দেখা যাইতেছে 
কল-কারখানার কয়লার দ্রাহন হইতে যে বিশাল বাশস্ত,প নিয়তই 
বাঘুমগ্ুলে মিশিতেছে, জমাথরচে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। 

অঙ্গারকবাশ্পের আধিক্যে বায়ু দূষিত হওয়ার আশঙ্কা দৃরীভূত 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত রহস্যময় ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিকদিগের 
নিকট একট! বৃহৎ প্রহেলিকা হইয়া পড়িয়াছিল। বৈজ্ঞানিকগণ 
বহুদিন ধরিয়া বিষয়টি লইয়া গবেষণা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে 
যে সকল তত্ব আবিস্কৃত হইয়াছে তাহা বড়ই বিশ্ময়কর। ইহারা 


নও প্রকৃতি-পরিচয়। 


বলিতেছেন, আমাদের পৃথিবীর অধিকাংশ জুড়িক্না যে সকল সাগর 
মহাসাগর রুহিয়াছে, তাহার যেমন মেঘো্পত্তি করিয়া এবং বায়ু 
প্রবাহকে নিয়মিত রাখিয়া স্থলভাগকে সরস ও উর্ধর করিতেছে, সঙ্গে 
সঙ্গে সেইপ্রকার বায়ুমণল হইতে অস্বাস্থ্যকর অঙ্গারকবাষ্প শোষণ 
করিয়াও পৃথিবীকে জীববাসোপযোগী করিয়া রাখিতেছে। জল 
জিনিসট। তরল পদার্থ হইলেও, কতকগুলি বায়বীয় পদার্থ তাহাতে 
অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মিশিয়া থাকিতে পারে। বরফ-গল1 এক ঘন- 
ফুট (০8৮7০ 1০০1) জলে ঠিক সেই আয্নতনের ৯১৫০ গুপ আমোনিয়া- 
বাণ্প মিশ্রিত থাকিতে পারে। বাঘুও জলে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে 
মিশ্রিত হয়। এই মিশ্রিত বায়ুই অধিকাংশ জলচর প্রাণীদিগকে 
জীবিত রাখে । জলের এই বিশেষ ধর্মটির উপর নির্ভর করিয়া 
বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, বায়ুরাঁশিতে নানা প্রকে যে অঙ্গার কবাম্প 
আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার অনেকটা সমুদ্রের জল শোষণ করিয়। 
রাখে। 

একটা উদীহরণ লইলে এই শোষণ ব্যাপারটির কথা স্পষ্ট বুঝা 
যাইবে। মনে করা যাউক, যেন কুড়ি হাজার ঘন-ফুট আয়তনের 
একটি বাক্সে দশ হাজার ঘন-ফুট সাধারণ বায়ু ও ঠিক সেই পরিমাণ 
জল আছে, এবং বাক্সের মুখ বন্ধ করিয়। রাখা হইয়াছে। আকাশের 
বায়ুর দশ হাজার তাগে সাধারণতঃ তিন ভাগ অঙ্গারকবাম্প থাকে। 
সুতরাং বাক্সে আবদ্ধ দশ হাজার ঘন ফুট বায়ূতে নিশ্চয়ই তিন ঘন- 
ফুট অঙ্গারকবান্প মিশ্রিত আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। 
আমরা পূর্বেই বনিয়াছি কতকগুলি বায়বীয় পদার্থকে শোষণ করিয় 
রাখা জলের একটি প্রধান ধর্ম । কাজেই এখানে আবদ্ধ জল অঙ্গারক- 
বাপমিশ্রিত বাঘুকে শোষণ করিতে থাকিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক 
একটু করিয়া বায়ু জল ছাড়ির উপরে উঠিতে আরম্ত করিবে। এই 
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দুই বিপরীত কাধ্য বহুক্ষণ চলিতে থাকিলে শেষে এমন একটি সময় 
আসিবে যখন জলের বায়ু-উদগীরণ এবং বামু-শোধণের মাত্রা ঠিক 
একই হইয়া ধাড়াইবে। এই অবস্থায় উপরের বায়ু এবং জলমিশ্রিত 
বায়ু এই উভয়ের চাপ সমান হইয়৷ পড়ে। কাঞ্জেই তখন জল আর 
নুতন করিয়] বায়ু শোষণ করিতে পারে না। 

এখন বায়ুর সহিত মিশ্রিত অঙ্গারক বাপ্পের অবস্থা কি হইল 
“আলোচনা করা যাউক। বায়ূতে তিন ঘন-ফিট্‌ অঙ্গারকবাম্প মিশ্রিত 
ছিল। কাজেই যখন আবদ্ধ জল সেই দশ হাজার ঘন-ফিটু বায়ুর 
অর্দেক শোষণ করিয়া! ভিতর ও বাহিরের চাপকে সাম্যাবস্থায় 
'আনিয়াছিল, তখন অঙ্গারকবাশ্পেরও অর্ধেক শোষণ করা ব্যতীত 
তাহার আর উপায়ান্তর ছিল না। অঙ্গারক বাম্পই বাদুকে দূষিত 
করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে দূষিত বায়ু কিয়ৎকাল জলের 
সংস্পর্শে থাকিলেই জল অস্বাস্থ্যকর বাম্পকে হরণ করিয়া বায়ুকে 
নির্মল করিয়া তোলে । উদাহৃত বায়ুতে তিন ঘন-ফিট্‌ অঙ্গারকবাম্প 
না থাকিয়া যর্দি ছয় ঘন-ফিট্‌ থাকিত, তাহা হইলেও উহার অর্দেক 
অর্থাৎ তিন ঘন-ফিট বাম্পকে জল অনায়াসে শোষণ করিয়া রাখিতে 
পারিত। 

আমরা পৃর্বের উদ্বাহরণে জল এবং বায়ুর আয়তন সমান ধরিয়া 
হিসাব করিয়াছি। বলা বাহুল্য জলের আয়তন যদি বায়ুর আয়তন 
অপেক্ষা অধিক হইয়া দাড়ায় তখন জল আয়তনের অনুপাতে অধিক 
করিয়া অঙ্গারকবাম্প শোষণ করিতে থাকিবে । তৃপৃষ্ঠের অধিকাংশ 
স্থান জুড়িয়া যে সাগর মহাসাগর গুলি বিশাল জলরাশি ধারণ 
করিয়া রহিম্নাছে, বৈজ্ঞানিকদিগের মতে তাহারাই পূর্বোক্ত প্রকারে 
বামুরাশিতে এক নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক অঙ্গারকবাম্প থাকিতে 
দিতেছে না। আধুনিক কল-কারখানা হইতে যে প্রচুর অঙ্গারক- 
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বাপ বামূতে আশিয়া মিশিতেছে, সমুদ্রের জলরাশিই তাহার 
অধিকাংশ ধীরে ধীরে গ্রাস করিয়া বায়ুকে নির্মল রাধিতেছে ; এবং 
আবার কোন কারণে যখন বায়ুর অঙ্গারকবাশ্পের পরিমাণ হ্বাস হইয়া 
আসিতেছে, ভিতর বাহিরের চাঁপকে সাম্যাবস্থায় রাখিবার জন্ত সেই 
সকল জলরাশিই পূর্বশোধিত অঙ্গারকবান্প উদগীরণ করিয়া আকাশের 
অঙ্গারকবাম্পের অভাব পূর্ণ করিতেছে। 

এক সমুদ্রই অঙ্গারকবাম্প শোষণ করে না। সমুদ্রের জলে ফে 
সকল পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহারও এ বিষাক্ত বাঁযুকে গ্রাস করে। 
বাযুরাশিতে যে অঙ্গারকবান্প মুক্তাবস্থায় আছে, এক সমুদ্রের জলই 
তাহার প্রায় ২৭ গুণ শোষণ করিয়া রাখিতেছে। তা? ছাড়া জল- 
মিশ্রিত কার্বনেট্‌ ও বাইকার্ধনেট্‌ প্রভৃতি নাদা যৌগিক পদার্থ গুলি 
ষে কত বাম্প কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে কোন কারণে বায়ুমণ্ডলে আঙ্গারকবাস্পের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে বা কমিয়া আমসিলে আর বিপদের আশঙ্কা নাই। 
বিশ্বনাথ কৃষ্টি রক্ষার জন্য সমুদ্রজলে এমন একটি ধর্ম যোজনা করিয়া 
দিয়াছেন যে, আকাশে অঙ্গারকবাপ্পের আধিক্য হইলে সমুদ্র জলই 
সেই অনাবশ্তক বাম্পকে শোষণ করিয়! লইবে, এবং তার পর কোন 
কালে সেই বাপের আতাব হইলে বুগযুগান্তরের সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে 
সেই সমুদ্রই অভাব মোচন করিতে থাকিবে। প্রাণী ও উদ্ভিদের 
জীবনের কার্্ে অনেক সাদৃশ্ত আছে। শীতাতপ আঘাত উত্তেজনা! 
প্রভৃতি প্রাণী ও উত্ভিদদেহে ঠিক একপ্রকারেই কাধ্য করে। কিন্তু 
অঙ্গারক বাম্পের কাধ্যটা উহাদের উপর ঠিক বিপরীত হইতে দেখা 
যায়। উত্তি্দ অঙ্গারক বাপ দেহস্থ করিলেই পুষ্ট হইতে আরম্ত 
করে, কিন্তু কোন প্রকারে সেই একই বাশ শ্বাসপ্রশ্থাসের সহিত 
প্রাণীর দেহে প্রবিষ্ট হইলে বিষের কার্য সুরু করিয়া দেয়। উত্ভিদের 
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প্রয়োজনীয় এবং প্রাণীর বর্জনীয় বাষ্পটিকে বিধাতা যে কৌশলে বাঁছু- 
মগুডলে নিয়মিত রাখিয়া উভয়েরই নুখ স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা করিয়া 
দিয়াছেন, তাহ! বাস্তবিকই বিস্ময়কর । 


জ্যোতিক্ষের জন্মকথা । 


মেঘযুক্ত রাত্রিতে আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে, যে সকল ছোট বড় 
নক্ষত্র দেখা যায়, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটই এক একটি মহান । 
পৃথিবী, বৃহস্পতি, শুক্র, এবং শনি প্রভৃতি গ্রহগণ যেমন হৃর্য্যের 
চারিদিকে অবিরাম ঘুরিতেছে, সম্ভবতঃ ইহাদদেরো চারিদিকে সেই 
প্রকার বহু গ্রহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিধাতার অনন্ত রাজ্যে এই 
নক্ষত্রগুলি এক একটি সামন্ত রাজা। এক একটু স্থানে নিজেদের 
দল বল লইয়া তাহার! শাসন কার্য্য চালায়। ইহা ছাড়া! আকাশের 
স্থানে স্থানে নীহারিকা মামক (136১018) আর একপ্রকার 
জ্যোতিষ্ক আছে। হঠাৎ দেখিলে ইহাদিগকে শুনভ্র মেঘথণ্ড বলিয়া 
ভ্রম হয়। এগুলিও আকারে বড় ক্ষুদ্র নয়। কোটি কোটি 
মাইল্স স্থান জুড়িয়া ইহারা অবস্থিত। এই বিচিত্রাবয়ব বাক্পময় 
জ্যোতিষ্কগুলি নিজের তাপেই নিজেরা জলিতেছে। মৃত্তিকা যেমন 
প্রতিমার উপাদান জ্যোতিষের মতে এই নীহারিক1 গুলিই এক একটি 
মহাহ্ধ্যের উপাদান। তাপালোৌক বিকিরণ করিয়া কালক্রমে সদ্ভুচিত 
হইয়া পড়িলেই, ইহারা এক একটি মহান্র্ধ্যকে মৃত্তিমান করিয়] 
তোলে। 

নগ্ন চক্ষুতে আমরা ছয় সাত হাজারের অধিক নক্ষত্র দেখিতে 
পাই না। অতি দূরে থাকিয়া যাহারা পৃথিবীর উপর ক্ষীণালোক পাত 
করিতেছে, তাহাদের দর্শনে আমরা বঞ্চিত। কাজেই অতি দূরবর্তী 
নক্ষত্রগুলি আমাদের অগোচরেই রহিয়া গিয়াছে। দুরবীণ, দিয়া 
দেখিলে ইহাদেরি বড়গুলির সন্ধান পাওয়া! যায় মাত্র। তারপর 
ফোটোগ্রাফের কাচের উপর আকাশের প্রতিবিম্ব ফেলিলে, আরে! 
কতকগুলি কোটোগ্রাফ চিত্রে ধর! দেয়। ইহা ছাড়া আরো! ষে 
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কোটি কোটি মহান্্য দূরবর্তী আকাশ ভুড়িয়া অবস্থান করিতেছে, 
কোন উপায়ই আমরা তাহাদের সন্ধান পাই না। যাহা! হউক নান! 
প্রকারে জ্যোতিষিগণ প্রায় দশ কোটি নক্ষত্রের অস্তিত্ব জানিতে পারি- 
য়াছেন। আমাদের সূর্য এই দশকোটি নক্ষত্রের মধ্যে একটি 1২ 

যাহারা বছুদুরে থাকিয়া আমাদের যন্ত্রে কেবল আলোক বিন্দুর 
আকারে ধর] দেয়, তাহাদের ঘরের খবর জানার চেষ্টা বৃথ!। 
নক্ষত্রদিগের রাজ্যের প্রসার কত, এবং উহাদিগকে বেষ্টন করিয়! 
কত গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরিতেছে তাহা আমরা জানি না। কাজেই 
যে নক্ষত্রটির অধিকারে আমাদের বাস, তাহারি কিঞ্চিৎ পরিচয় 
সংগ্রহ করিয়া অপরগুলির বিশালতা অনুমান কর! ব্যতীত আর অন্ত 
উপায় নাই। যে গ্রহটি অতি দুরে থাকিয়া আমাদের হ্র্র্যকে প্রদ- 
ক্ষিণ করিতেছে, তাহার নাম নেপৃচুন্। হ্র্ধ্য হইতে ইহার দুরত্ব 
প্রায় ছুইশত আশী কোটি মাইল। পৃথিবী প্রায় স্্য্যের ক্রোড়েই 
অনস্থিত ; তাই ইহার দুরত্ব নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। ইহাই যদি 
একটি ক্ষুত্র নক্ষত্রের অধিকার হর, তবে ইহা অপেক্ষা সহজ সহস্র গুণ 
বৃহৎ মহাস্্্যগুলির রাজ্যের প্রসার যে কত তাহা আমরা অনুমান 
করিয়া লইতে পারি। ইহাদের অনেকেই এতদূরে অবস্থিত যে, প্রতি 
সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে ছুটিয়াও ইহাদের 
আলোক পৃথিবীতে পৌছিতে সহস্র সহজ্র বৎসর অতিবাহন করে। 
সমগ্র বিশ্বের প্রসার কি প্রকার এবং এক একটি জগ যে কত বড়, 
এই সকল তথ্য হইতে কতকট অনুমান কর! ঘাইবে। 

মানুষের শ্রবণেন্্রিয়। দর্শনেত্দ্রির। জ্ঞান, বৃদ্ধি আছে সত্য, কিন্ত 
ইহাদের শক্তি এত সংকীর্ণ যে, কোটি কোটি মাইল দুরের মহা হ্ধ্যগণ 
তাহাদের রাজ্যগুলিকে কি প্রকার শাসন করিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ 
করিবার উপায় নাই। কাজেই আমরা যে গ্রহটির অধিবাসী তাহারি 


ণ্৬ প্রকৃতি-পরিচয়। 


রাজ! কি পদ্ধতিতে রাজ্য শাসন করিতেছে, তাহাই দেখিয়া এখন 
তৃপ্ত থাকিতে হইতেছে। 
কেবল পৃবিথী ও চন্দ্রকে লইয়াই আমাদের হুর্য্যের রাজত্ব নয়। 
ু্ধ্যকে বেষ্টন করির বুধ, শুক্র, পৃথিবী মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউ- 
রেনস্‌ এবং নেপুন্‌ প্রভৃতি যে সকল বৃহৎ গ্রহ অবিরাম ঘুরিতেছে, 
তাহাদিগকে লইয়াই সৌরজগৎ। ইহা ছাড়া যে সকল ক্ষুদ্র গ্রহ 
উন্ধাপিগড এবং ছোট বড় ধুমকেতু কুর্ধ্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিতেছে, 
তাহাদিগকেও সৌররাঁজ্যের প্রজা বলা যাঁয়। গ্রহগণের মধ্যে শিশু- 
সন্তানের ন্যায় বুধ প্রায় হুর্য্যের ক্রোড়েই অবস্থিত। হৃর্ধ্য হইতে 
ইহার দুরত্ব প্রায় তিনকোটি ষাট লক্ষ মাইল। তা"র পরেই যথাক্রমে 
শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহগণ রহিয়াছে । ভীমকায় নেপ- 
চুন্‌ প্রহরীর ন্যায় সৌরজগতের সীমান্ত প্রদেশ প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরি- 
তেছে। এরাজ্যে একবার পদার্পণ করিলে কুর্য্যের টানে এবং 
বৃহস্পতি ও শনি প্রভৃতির অত্যাচারে বিদেশী জ্যোতিক্ষগুলিকে যথেষ্ট 
লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। ধুষকেতু প্রস্ৃতি কত পধত্রাস্ত জ্যোতিষ্ক 
যে, এই « প্রকারে সৌরজগতে বন্দী হইয়া পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা হয় 
না। [রৃহস্পতি প্রভৃতি বড় গ্রহগুলি একাকী সুর্য প্রদক্ষিণ করে না) 
অনেকেরই ছুই চারিটি করিয়া সহচর আছে। জ্যোতিষের ভাষায় 
ইহাদিকেই উপগ্রহ বলা হয়। ইহারা প্রত্যক্ষতাবে সম্রাট সর্যের 
অধীন নয়। গ্রহগণ যেমন স্্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই 
প্রকারে গ্রহদিগকে প্রদক্ষিণ করাই ইহাদের কাজ। আমাদের চক্র 
এই শ্রেণীরই জ্যোতিষ্ক। সে অবিরাম পৃথিবীকেই প্রদক্ষিণ করিতেছে 
উপগ্রহের সংখ্যা সকল গ্রহের সমান নয়। বৃহস্পতি ও শনি আকারে 
যেমন বড়, ইহাদের উপগ্রহের সংখ্যাও তেমনি অধিক। শনির দশ 
এবং বৃহস্পতির আটটি চন্দ্রের সন্ধান পাওয়! গিয়াছে । মঙ্গলের 
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কেবল দুইটি মাত্র চন্দ্র আছে, কিন্তু শুক্র ও বুধ একবারে চন্ত্রবঞ্জিত | 
দূরবর্তা গ্রহ নেপৃচুন্‌ ও ইউরেনসেরও চন্দ্র আবিষ্কার করা হইয়াছে। 

গ্রহ উপগ্রহদিগের অবস্থানাদিসম্ন্ধে পূর্বোক্ত ব্যাপারগুলি 
আলোচনা করিলে অনায়/সেই বুঝা যায় যে, সকলেই যেন এক 
পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ুর্্য প্রদক্ষিণ করিতেছে । নৃর্য্য 
যেমন নিজের অক্ষরেখার চারিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে ঘুরে, 
সকল গ্রহ এবং প্রায় সকল উপগ্রহই সেই মুখে আবর্তন করে। 
তাছাড়। সুর্য প্রদক্ষিণ করিবার দিকের মধ্যেও সকলের একতা 
"আছে। পৃথিবী কৃর্য্যকে বাযাবর্তে ঘুরিবে এবং শনি দক্ষিণাবর্তে 
প্রদক্ষিণ করিবে, এপ্রকার উচ্ছ্‌জঙ্খলতা গ্রহদিগের মধ্যে একবারে 
নাই।, 

গতিবিধির এইসকল স্ুনিয়ম ছাড়া ক্র্ধ্য হইতে গ্রহদিগের 
স্রত্বের মধ্যেও একটা সুন্দর নিয়ম ধরা পড়ে । ০, ৩) ৬+ ১২) ২৪, 
৪৮ ৯৬, এই সংখ্যাুলির মধ্যে বেশ একটা শৃঙ্খলা আছে। ছয় 
তিনের দ্বিগুণ, বারে! আবার ছয়ের দ্বিগুণ ইত্যার্দি। কাজেই শুন্থকে 
ছাড়িয়৷ দিলে, প্রত্যেক রাশশিকে পূর্ববর্তী রাশির দ্বিগুণ দেখা যায়। 
এখন প্রত্যেকের সহিত যদি চার যোগ করা যায়, তবে সংখ্যাগুলি 
8) ৭$ ১০) ১৬) ২৮, ৫২, এবং ১০* হইয়! দাড়ায়। বড়ই আশ্চর্য্যের 
বিষয় হুরধ্য হইতে বুধ প্রস্ৃতি গ্রহের দূরত্বের অন্ুপাতও প্রায় ৪১ ৭, 
১০ ইত্যাদির অনুরূপ । অর্থাৎ হুযর্য হইতে বুধের দুরত্ব যদি ৪ মাইল 
হয়, তবে শুক্র, পৃথিবী, বৃহস্পতি, এবং শনি প্রভৃতির দুরত্ব যথাক্রমে 
৭) ১০১ ১৬; ৫২, ও ১০০ হইয়া দীড়ায়। দুরত্বের এই অভ্ভুত 
সম্বন্ধটি আবিষ্কার হইলে সৌর পরিবারের গ্রহগণ যে আরে] একটি 
'যোগস্থত্রে আবদ্ধ, তাহা! সকলেই দেখিয়াছিলেন। জ্যোতিঃশান্ত্রের 
'ছুরত্বের এই নিয্নষটি বোডের নিয়ম (73০55 1:21) বলিয়া প্রসিদ্ধ | 


শ৮ প্রকৃতি-পরিচয়। 
যখন ইহার আবিষ্কার হইয়াছিল, তখন ইউরেনস্‌ ও নেপচুনের অস্তিত্ব 
আমাদের জানা ছিল না।.ইউরেনস্‌ আবিষ্কৃত হইলে, তাহাকেও এই 
নিয়ম মানিতে দেখা গিয়াছিল। ** 

আমরা পূর্বেই বঙিয়াছি বুধ, শুক্ত, পৃথিবী ইত্যাদি লইয়াই 
সুর্য্যের রাজত্ব নয়, ইহাতে অনেক ধূমকেতু অনেক উদ্কাপিগ্ড এবং 
বহু ক্ষুদ্র গ্রহ আছে। এই ক্ষুদ্র গ্রহগুলির আবিষ্কারের একট! ইতিহাস 
আছে । বোডের নিয়মে যে কয়েকটি সংখ্যা পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে 
আটামের ঘর ব্যতীত সকল ঘরেই জ্যোতিষিগণ এক একটি গ্রহের 
সন্ধান পাইয়াছিলেন। নবাবিষ্কৃত ইউরেনস্কেও এই নিয়মের 
অনুগত হইতে দেখিয়া, আটাশের ঘরে কোন গ্রহ আমাদের 
অগোচরে পরিভ্রমণ করিতেছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছিল । অনুসন্ধানে 
মঙ্গল ও বৃহস্পতির ক্ষার মধ্যে সত্যই একটি ক্ষুদ্র গ্রহ ধরা দিয়াছিল। 
শ্রই ঘটনার পর প্রতি বসরই এ্স্থানে ছুই চারিটি করিয়া নুতন ক্ষুদ্র 
গ্রহের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এখন এগুলির সমবেত সংখ্যা প্রায় 
পাঁচ শত; কিন্তু ইহাদের কোনটিরই আকার বৃহৎ নয়। যেটি 
সর্ধাপেক্ষা বড় তাহার ব্যাস তিন শত কুড়ি মাইল মাত্র এবং 
ক্ষুদ্রতমের ব্যাস আঠারো! উনিশ মাইলের অধিক নয়। 

সৌরজগতের জ্যোতিষ্কগুলির আবর্তন, পরিভ্রমণ, অবস্থান এবং' 
দুরত্বাদির মধ্যে এইপ্রকার শৃঙ্খল] দেখিয়া জ্যোতিব্বিদ্গণ ইহাকে 
কেবল কুর্য্ের আকর্ষণের ফল বলিতে চাহিতেছেন না। স্থষ্টির সময় 
হইতে ইহাদের পরম্পরের মধ্যে একটা নাড়ীর যোগ আছে বলিয়া 
সকলে সিদ্ধান্ত করিতেছেন। 

জ্যোতিষ্ষগণের জন্মতত্ব সন্বন্ধে জ্যোতিষিগণ কি বলেন, এখন 
আলোচনা! করা যাউক। আমরা পূর্বে যে নীহারিকা নামক, 
জ্যাতিষ্কের উল্লেখ করিয়াছি, এখন সকলেই একবাক্যে তাহাকেই 
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এক একটি নক্ষত্রের উৎপাদক বলিয়! নির্দেশ করিতেছেন. বৃক্ষের 
্ুদ্র বীজ কিপ্রকারে অদ্কুরিত হুইয়া ক্রমে অভ্রতেদ্রী মহাতরুতে 
পরিণত হয় এবং তারপর সেটি ছুই শত বৎসরব্যাপী নান! পরিবর্তনের 
ভিতর দিয়া কিপ্রকারে শেষে চরমাবস্থায় আসিয়া দাড়ায়, কোন: 
মানুষই ক্ষুদ্র জীবনে তাহা দেখিবার সময় পায় না। কাঁজেই 
অন্ুসন্ধিৎস্্কে মহারণ্যে প্রবেশ করিক্বা ছোট বড় নান! বৃক্ষ দেখিয়া 
মহাতরুর জীবনের এক ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হয়। 
জ্যোতিষ্ষগুলির জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে গিয়। জ্যোতির্বরদ- 
গণ এই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন। অতি শৈশব ও অতি বার্ধক্য 
এই ছুই সীমার মধ্যে যতগুলি অবস্থা থাকিতে পারে, আকাশস্থ নান! 
জ্যোতিষ্কে তাহার পরিচয় সংগ্রহ করা কঠিন নয়। নিরবয়ব জলস্ত 
বাশ্পরাশি কিপ্রকারে মহাহর্ষ্যে মুন্তিমান হইয়া পড়িতেছে, তাহা 
নান। শ্রেণীর নীহারিকাস্ত,পে স্পষ্ট দেখা যায়। তারপর সেই রক্তাভ 
শিশু জ্যোতিষ্ক ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিয়া কি প্রকারে শুভ্র ও 
উজ্জল হইয়া পড়ে, অতিঞ্জিৎ (৮6৪৪ ) প্রভৃতি নক্ষত্রগুলি হইতে 
তাহা বুঝা যায়। প্রো জ্যোতিষ্কের অবস্থা জানিবার জন্ত আমা- 
দিগকে অধিক দূর যাইতে হয় না। কুর্্যই তাহার প্রকুষ্ট উদাহরণ । 
যৌবনের উদ্দামতা ইহাতে আর নাই। প্রো গৃহস্থের ন্যায়ই সে 
স্বজন-পরিবৃত হইয়া! এখন গৃহকর্টে মন দিয়াছে । রোহিণী 
(41190215) প্রভৃতি লোহিত তারকাগুলি জরাগ্রস্ত জ্যোতিক্ষের 
পরিচয় প্রদান করে। কোটি কোটি বসর তাপালোক বিকিরণ 
করিয়া এখন তাহারা নিশ্রত হইয়। পড়িয়াছে। আর কিছুকাল 
মধ্যে ইহারা অবশিষ্ট তেজটুকুনি(শেষে ব্যয় করিয়া আমাদের চক্রের 
্টায় মৃত্[ুমুখে পতিত হইবে । 

যেসকল মহাপগ্ডিত অসার ও অমূলক কাহিনীর আবর্জনা 
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হইতে জ্যোতিংশাস্ত্রকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির 
উপর দীড় করাইয়াছেন, তাহাদের কথা স্মরণ করিলে, কান্ট, 
সোয়েডেন্বর্গ, রাইট এবং লাপ্লাসকে মনে পড়িয়া! যায়। নিউটনের 
পর লাপ্লাসের স্তায় অসাধারণ গণিতবিদ বোধ হয় আজও কেহ জন্ম 
গ্রহণ করেন নাই। ইনিই বহুকাল পূর্বে জ্যোতিষ্ষের জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে 
গবেষণা করিয়া, যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহ আঞজও 
পরিবন্তিত আকারে স্বীকৃত হইতেছে । 

».€ লাপ্লাস্‌ সাহেব নানা গ্রহনক্ষত্রের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সৌর- 
জগতের জন্ববৃতান্ত প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, আমাদের চন্দরথ্্য শনি- 
বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহগুলি যে উপাদানে গঠিত, তাহা অতি 
প্রাচীনকালে এক গোলাকার প্রজলিত নীহারিকার আকারে মহা 
কাশে আবর্তন করিতেছিল। তথন পৃথিবীর নদীসমৃদ্র অরণ্যপর্বত 
প্রাণিউত্তিদ সকলেরই উপাদান এ বিশাল নীহারিকা-স্ত,পের গর্ভেই 
ছিল। কত কাল এই আবর্তন চলিয়াছিল অন্ুমানও করিবার উপায় 
নাই। জ্যোতিষিক ব্যাপারে কোটি কোটি সংখ্যা লইয়াই হিসাব 
চলে। নিশ্যয়ই বহু কোটি বৎসর শনি, বৃহস্পতি, শুক্র, পৃথিবী প্রত-' 
তিকে জঠরে ধরিয়া সেই নীহারিকারাশি আবর্তন করিয়াছিল। 

1 জিনিস যতই উত্তপ্ত থাকুক না কেন, তাপ বিকিরণ করিতে 
থাকিলে কালক্রমে তাহার উত্তাপের মাত্রা কমিয়া আসে, এবং 
সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটাও স্ছুচিত হইয়া পড়ে। আমাদের নীহারিকা 
বাশিরও সেই দশ! হইয়াছিল। তাপ বিকিরণ করিয়া এটি ছোট 
হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং সঙ্গে সর্গে উহার আবর্তনবেগও 
বাড়িয়া গিয়াছিল। যখন কোন বায়বীয় জিনিপ লাষ্্ুর ন্যায় ঘুরিতে 
ঘুরিতে নিজের দেহ সন্ুচিত করিতে থাকে, তখন সকল বাম্পই 
কেক্জরীতূত হইয়া! জমাট বাঁধিতে পারে না। বাশ্পরাশিকে মাঝে মাঝে 
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বলয়াকারে পশ্চাতে ফেলিয়া প্রধান অংশট! কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে । 
লাপ্লাস বলিয়াছিলেন, সৌর নীহারিক] যখন দেহকে সঙ্কুচিত করিয়া- 
ছিল, তখন সেও দেহের কিয়দংশকে মাঝে মাঝে বলয়াকারে ছাড়িয়া 
আসিয়াছিল। পূর্বের সেই বলয়াকার বাপ্পরাশি ক্রমে সন্কুচিত ও 
জমাট বাধিয়! বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি গ্রহগণের উতৎ্পত্তি করিয়াছে। 

চন্দ্র পৃথিবীর সহিত ক্রর্যকে প্রদক্ষিণ করে বটে, কিন্তু ইহ 
পুথিবীরই আত্মজ। পৃথিবীরই চারিদিকে চন্দ্র ঘুরিয়! বেড়ীয়। একা 
পুথিবীই চন্ত্রশালিনী নয়, বৃহস্পতি, শনি, মঙ্গল, ইউরেনস্‌ সকলেরই 
একাধিক চন্দ্র আছে। চন্ত্র অর্থাৎ উপগ্রহের জন্মতত্বেও লাপ্লাস্‌ 
তীহার নীহারিকাবাদের প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার মতে, গ্রহবলয়- 
গুলি সন্কুচিত হইয়া যখন জমাট জ্যোতিষ্কের উৎপত্তি করিয়াছিল, 
তখন ইহারাও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষু্র বলয় রাখিয়া গিয়াছিল। এই 
গুলিই কালক্রমে সন্কৃচিত হইয়! উপগ্রহের স্থষ্টি করিয়াছে। শনিগ্রহের 
চারিদিকে যে তিনটি বলয় অগ্াপি দেখা যায়, সেগুলিও পূর্বোক্ত 
প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়। লাপ্লাস্‌ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন । আধু 
নিক জ্যোতিষিগ্রণ শনির বলয়ের গঠনোপাদানে বাম্প বা অপর কোন 
সমঘন পদার্থের সন্ধান পান নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উক্কাপিগই একত্রিত 
হইয়। &ঁ বলয়গুলির বচন! করিয়াছে । এই কারণে শনির বলয় 
হয় ত লাপ্লাসের অনুমান অনুসারে উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া! কেহ কেহ 
মনে করিতেছেন 1৬৮৮ 

লাপ্লাদ সাহেব যখন নীহারিকাবাদের প্রচার করেন, তখন তিনি 
জ্যোতিষ্বসন্বন্ধীয় সকল তথ্য সংগৃহীত দেখিতে পান নাই। সে সময় 
উপগ্রহ সন্বদ্ধে গ্রযোতির্বর্দ্দিগের জ্ঞান খুবই সংকীর্ণ ছিল। বড় বড় 
দূরবীক্ষণ যন দ্বারা আজকাল যে সকল নূতন তথ্য সংগৃহীত হইতেছে, 
সেগুলি জান! থাকিলে লাপ্নাসের নীহারিকাবাদ হয় ত আর এক মূর্তি 
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পরিগ্রহ করিত। নীহারিকাবাদের পুনর্গঠনের ভার আধুনিক জ্যোতিষী 
দ্রিগের উপরেই পড়িয়াছিল। ইহারা নবাবিষ্কৃত জ্যোতিষিক তথ্যগুলির 
সাহায্যে লাপ্লাসের সিদ্ধান্তের কিঞিৎ পরিবর্তন করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন । 

এ পর্য্যন্ত আমর] যতগুলি গ্রহের পরিচয় পাইয়াছি, তন্মধ্যে ইউ- 
রেনস্‌ ও নেপৃচুন্‌ সুর্য হইতে অনেক দূরবর্তী । ইহারা আমাদের 
পৃথিবী ও বৃহম্পতির স্ায় উপগ্রহ পরিবৃত। কিন্ত যে পাঁকে 
সৌরজগতের ছোট বড় গ্রহ-উপগ্রহ্‌ কুর্ধ্যপ্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহা 
ত্যাগ করিয়া উহারা ঠিক বিপরীত পাঁকে আশ্রিত গ্রহকে প্রদক্ষিণ 
করে। একই নীহারিকা হইতে সমগ্র সৌরজগতের উৎপত্তি হইলে, 
ইউরেনস্‌ ও নেপৃচুনের উপগ্রহগুলি কখনই বিপরীত গতিবিশিষ্ট হইয়া 
ভ্রমণ করিত ন1 বলিয়া একটা তর্ক উঠিয়াছিল। তা ছাড়া মঙ্গলের 
চন্দর্ধয়ের মধ্যে যেটি গ্রহের নিকটতর তাহার বেগ দূরবর্তী চন্দ্রের 
তুলনায় অত্যন্ত অধিক দেখিতে পাইয়াও নীহারিকাবাদের উপর. 
লোকের সন্দেহ আসিয়াছিল। গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের 
বাহারা একটুও খবর রাখেন, তাহাদিগের নিকট মহাপগ্ডিত ফেই. 
(5৮০) এবং ভারুইনের পরিচয় প্রদান নিশ্রয়োজন। এই ছুই 
বিজ্ঞানরধী লাপ্লাসের সিদ্ধান্তের সহিত প্রত্যক্ষ জ্যোতিষিক ব্যাপার 
গুলির রক্য সন্ধান করিতে গিয়া একে একে পূর্বোক্ত অনৈক্যগুলিকে 
ধরিয়াছিলেনু!ু কাজেই মূলে ঠিক রাখিয়া সিদ্ধান্তটির শাখা-প্রশীখার 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছিল । 

ইহার1 বল্লিয়াছিলেন, এক একটি নীহারিকা হইতেই যে, প্রত্যেক 
নক্ষত্রজগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত। তবে লাপ্লাস বাম্পময় 
বলয় হইতে গ্রহগণের উৎপত্তির যে একটা কথা বলিয়! গিয়াছেন 
তাহা সম্ভবতঃ ঠিক নয়। সেই আবর্তনণীল বিশাল নীহারিকা বলয় 
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রচনা করিতে সঞ্কুচিত. হয় নাই, স্থানে স্থানে কতকটা বাণ্প আপন 
হইতেই জমাট বাধিয়াছিল। সেই জমাট অংশগুলি এখন গ্রহাকারে 
বর্তমান । ইহারা আরে! অনুমান করিয়াছিলেন, আমাদের পৃথিবীর মত 
গ্রহগুলি যখন এ প্রকার এক একটা কেন্দ্র রচনা করিয়া যুর্তিমান 
হইয়। পড়িয়াছিল, তখন তাহাতে জল, বায়ু; শিলামৃত্তিক? প্রভৃতির 
উপাদান ছিল না । ক্রমে ক্রমে এই সকল উপার্দান চারিদিক হইতে 
আকর্ষণ করিয়া তাহারা নিজের দ্বেহকে নিজেই পুষ্ট করিয়াছে । এই 
সকল অনুমানের উপর দাঁড়াইয়া! আধুনিক জ্যোতিষিগণ গণিতের 
সাহায্যে দেখাইতেছেন, পৃথিবী, যঙ্গল, বুধ ও শুক্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র গ্রহ- 
গুলির স্থষ্টি সর্বাগ্রে হইয়াছে এবং ইহার বহুকাল পরে ইউরেনস্‌ ও 
নেপৃচুন্‌ জন্মগ্রহণ করিয়া বিপরীত মুখে আবর্তন করিতেছে । এই 
প্রকার গণিতের সুত্র অবলম্বন করিয়া মঙ্গলের প্রথম চন্দ্রের ক্ষিপ্র 
বেগেরও সদ্ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতেছে । কাজেই এখন এই নূতন 
নীহারিকাবাদকে স্বীকার করা ব্যতীত আর উপান্ব নাই।৮এই ত 
গেল জ্যোতিষ্কের জন্মের কথা, এখন কি প্রকারে ইহাদের মৃত্যু সম্ভাবনা 
তাহা আলোচনা করা যাউক। আমাদের চন্দ্র যে, এক কালে 
অতিশয় উষ্ণ ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। চন্দ্রমগ্ডলে যে 
সকল নির্বাপিত অগ্নেয়পর্বতের বিবর এবং জলহীন সমুদ্র দেখা 
যায়, সেগুলিই উহার অতীত জীবনের অনেক কাহিনী প্রকাশ করে। 
জ্যোতিষ্কের মৃত্যুর কথা উঠিলেই জ্যোতিষিগণ চন্দ্রের দিকে অঙ্গুলী 
নির্দেশ করিয়া বলেন, একদিন আমাদের পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ এবং 
ু্ধ্য প্রভৃতি নক্ষত্রসমূহ & চন্দ্রের ন্তায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে) 
মৃতাবস্থায় জল, বায়ু বা তাপের লেশমাত্র থাকিবে না। সকল শকিই 
নিঃশেষে ব্যয় করিয়া চন্দ্রের ন্ঠায়ই তাহারা শুষ্ক মহামরু বক্ষে ধরিয়া 
প্রেতবৎ আকাশে বিচরণ করিতে থাফিবে। 


৮৪ প্রকৃতি-পরিচয়। 


এক চন্ত্রই মৃত জ্যোতিষ্ক নয়। হৃষ্টিকাল হইতে যে সকল প্রাণী 
ও উত্ভিদ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহারা যদ্দি নান! প্রকারে 
রূপান্তর গ্রহণ না করিত, তাহা হইলে আমরা প্রতি পদক্ষেপেই 
মৃত জীবের দেহ দেখিতে পাইতাম | বোধ হয় সমগ্র তূপৃষ্ঠই মৃতদেহে 
আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। আধুনিক জ্যোতিবিগণ মহাকাশকে জ্যোতিষ্ক- 
গুলির প্রেততৃমি বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। ন্দীবের মৃতদেহ রাসা- 
য়নিক ক্রিয়ায় এপ্রকারে রূপান্তরিত হয় যে, ইহাতে পূর্বের অবস্থার 
কোনই সাঘৃশ্ত থাকে না। মহাকাশে সে পরিবর্তন চলে না। 
কাজেই মৃত্যুর পরও জ্যোতিষ্কের দেহ পূর্বের গতিবিধি স্থির রাখিয়। 
আকাশে পরিভ্রমণ করে। জ্যোতিষিগণ বলেন, এই প্রকার অনুজ্জল 
ভীমকায় মৃত জ্যোতিষ্ক যে, আকাঁশে কত বিচরণ করিতেছে তাহার 
ইয়ত্তাই হয় না। আমাদের দৃষ্টির সীমার মধ্যে যতগুলি উজ্জল নক্ষত্র 
আছে, বোধ হয় তাহার সহস্র গুণ মৃত জ্যোতিষ্ষের উদয়াস্ত আকাশে 
নিয়তই চলিতেছে "/তাহারা আলোকহীন এবং তাপহীন। কেবল 
এই জন্যই তাহাদের অস্তিত্ব আমরা দূরে থাকিয়া বুঝিতে পারি না! । 
যখন নির্দিষ্ট পথে এবং নির্দিষ্ট কালে ঘুরিতে থুরিতে ইহারা কোন 
উজ্জ্বল নক্ষত্রকে ঢাকিয় নিশ্রভ করিয়া ফেলে, তখনই আমরা প্রেত 
জ্যোতিষ্ষের পরিচয় পাই। এই প্রকার নাক্ষত্র গ্রহণের আজকাল 
অনেক উদ্দাহরণ পাওয়া যায়। পারন্ুস, (১৩759) রাশির আল্‌- 
গল, (2189) নামক নক্ষত্রটি তাহার উজ্জলতার পরিবর্তনের জন্য 
চিরপ্রসিদ্ধব। প্রাচীন আরবীয় জ্যোতিষিগণও তিন দিন কয়েক 
ঘণ্টা অন্তর উজ্জলতার হ্রাস প্রত্যক্ষ করিয়া উহাকে “দৈত্য তারকা” 
()৩০7০7, 5/87 নামে অতিহিত করিয়াছিলেন । আধুনিক জ্যোতিষি- 
গণ বলেন, নিশ্চয়ই কোন মৃত জ্যোতিক্ক আল্গলের চারিদিকে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে। তিন দিন অন্তর সেটি যখন মাঝে আসিয়। দাড়ায় 


জ্যোতিক্কের জন্মকথা । ৮৫ 


তখন আল্গলের গ্রহণ হয়। কাজেই সে সময় তাহার উজ্জ্বলতা 
কিয়া আসে । 

আঞ্জকাল যে সকল নক্ষত্রকে অতি উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে, কত 
দিনে শাহারা নির্বিপিত হইবে হিসাব করা কঠিন। কুর্যের 
অধিকারে আমাদের বাস, কাজেই উহার অনেক ঘরের খবর আমরা 
একে একে জানিতে পারিয়াছি। লর্ড কেল্তিন হৃর্য্যের শকতি- 
ভাগারের একটা মোটামুটী হিসাব লইয়া দেখিয়াছিলেন, সৌরজগৎ 
চল্লিশ কোটি বৎসরের অধিক বাচিবে না। অনেক দিন ধরিয়। কেল্‌- 
তিনের এই গণনাকেই সত্য ভাবিয়া বৈজ্ঞানিকগণ শনি, বৃহস্পতি 
প্রসৃতি বড় বড় গ্রহগুলিরও আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করিয্াছিলেন। 
কয়েক বৎসর হইল রেডিয়ম্‌ নামক যে একটি অদ্ভুত ধাতুর আবিষ্কার 
হইয়াছে, সেটি আপাততঃ লর্ড কেল্তিনের কল্পিত মৃত্যুবিভীষিকাকে 
কতকটা কমাইয়াদিয়াছে। অনেকে বলিতেছেন, ক্র্যমগুলে রেডিয়ম্‌ 
জাতীয় যে সকল ধাতু আছে, কেবল সেইগুলিই তেজ বিকিরণ করিয়া 
হুর্য্যকে সহস্র কোটি বৎসর জীবিত রাখিবে। তারপর সে তেজোহীন 
হইয়া! নির্বাণ প্রাপ্ত হইবে। 

হিসাবে দেখা যায়, সূর্য্য প্রতি মুহূর্তে যে তাপালোক বিকিরণ 
করে তাহার দুইশত কোটি ভাগের মধ্যে কেবল একভাগমাত্র 
আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া! পড়ে। কিন্তু এই তেজকণিকাই 
আমাদের ক্ষুদ্র জগৎটির পক্ষে যথেষ্ট। অবশিষ্ট সকলই মহাকাশের 
দিকে ধাবিত হইয়! ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অপর মহান্্যগুলিতেও এই 
প্রকার ক্ষয় অবিরাম চলিতেছে । কেবল ক্ষয় হইলে ক্ষতি ছিল না। 
কিন্তু ইহাতে অপেক্ষাকৃত শীতল জ্যোতিষ্কগুলি ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হইয়! 
সমগ্র স্থা্টির উত্তাপের মাত্রীকে যে, সমান করিবার চেষ্টা করিতেছে 
তাহাকেই অমললের লক্ষণ বলিতে হয়। বিশ্বে শক্তির অসমতা৷ আছে 


৮৬ প্রকৃতি-পরিচয়। 


ব্রিয়াই আমরা শক্তির লীল! দেখিতে পাই। হর্য্য পৃথিবী অপেক্ষ! 
উষ্ণ, তাই পার্থিব জিনিস হৃর্য্যের তাপ অন্ুতব করিতে পারে এবং 
নানা গ্রারকতিক কার্য্য চালায়। হাফরের আগুন কলের চেয়ে উষ্ণ, 
তাই কলে বাপ উত্পন্ন করিয়া আমরা কল চালাই। ভূরৃষ্ঠ এক 
সমতলে থাকিলে যেমন নদীর প্রবাহ বন্ধ হইয়া পড়ে, সমগ্র বিশ্বের 
উষ্ণতা এক হইয়া দাড়াইলে ঠিক সেই প্রকারে শক্তির কার্ধ্য লোপ 
পাইবার সম্তাবন! আছে। এই ব্যাপারটি পণ্ডতদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়া তাহাদিগকে চঞ্চল করিয়। তুলিয়াছে। তাহারা সুস্পষ্ট দেখিতে 
পাইতেছেন, যখন সমগ্র স্থির উষ্ণতা এক হইয়া দড়াইবে, তখন সুর্য, 
মহাহুর্যগণ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও শক্তির ব্যবহার করিতে পারিবে না। 
কাছেই নিশ্চল শক্তি লইয়। সমগ্র বিশ্ব মৃত হইয়া পড়িবে 


জ্যোতিবিবজ্ঞানে ফোটোগ্রাফি। 


যন্ত্র ব্যবহারে আজকাল অনেক ছুঃসাধ্য কাজ অনায়াসসাধ্য 
হইতেছে। কৃষিশিক্প, ব্যবসাবাণিঞ্য এবং যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি অনেক 
ব্যাপারে এখন যন্ত্রই প্রধান অবলম্বন। বিজ্ঞানও যন্ত্রের নিকট 
অশেষ প্রকারে খণী। দুরবীক্ষণ, অগুবীক্ষণ এবং স্পেক্‌ট্রোস্কোপ, 
(576০৮০5০০ ) প্রভৃতি যন্ত্রগুলি যে কত বৈজ্ঞানিক .প্রহেলিকার 
মীমাংস1 করিয়াছে সত্যই তাহার ইয্বত্তা হয় না। প্রায় দেড়শত 
বৎসর পূর্বে হার্শেল সাহেব যখন তাহার স্বহস্ত-নির্ষিত দৃর্বীক্ষণ- 
যন্ত্রের সাহায্যে ইউরেনাস্-গ্রহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন 
জ্যোতিঃশান্্ের ন্যায় একটা গণিতপ্রধান বিদ্যায় যন্ত্র ব্যবহারের 
উপযোগিতা দেখিয়া! বৈজ্ঞানিকগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। এখন 
আর গে বিস্ময়ের কারণ নাই। ফরাসী জ্যোতিধিদ্‌ লেভেরিয়ার 
(179 ৮০০) এবং ইংরাজ বৈজ্ঞানিক আডাম্দ্‌ সাহেব যে দিন 
কেবল গণিতের সাহায্যে নেপচুন্‌ গ্রহের আবিষ্কার সুসম্পন্ন 
করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে আব পর্য্যন্ত কেবল গাণিতিক হিসাবে 
আর কোন জ্যোতিষ্কের আবিষ্কার হয় নাই। আবিষ্বর্ভারা এখন 
ঘন্ত্রকেই গবেষণার প্রধান অবলম্বন করিয়া তুলিরাছেন। 

নানা জ্যোতিষিক যন্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্ধিদ, মহলে আজকাল 
ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার বড়ই আদর। এই ক্ষুদ্র যন্্রির সাহায্যে 
গণ ষাট বৎসরের মধ্যে যে সকল জ্যোতিষিক আবিষ্কার সুসম্পন্ন 
হইয়াছে, আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তাহাদেরি একটু স্থল বিবরণ 
দিবার চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে ফোটোগ্রাফের যন্ত্র কেবল ছবি তোলার 
জন্যই ব্যবহৃত হইত; ইহ। যে, কোন কালে বৈজ্ঞানিকদিগের হস্তে 
পড়িয়া চক্ষুর অগোচর নান] জ্যোতিষ্ষের পরিচয় সংগ্রহ করিতে 
থাকিবে, তাহা সেই সময়ে কেহ কল্পনাই করিতে পারেন নাই। 


৮৮ প্রকৃতি-পরিচয়। 


মানবচক্ষুর গঠনপ্রণালী খুব নুন্দর হইলেও বিধাতা ইহাকে 
সর্বাঙ্সুন্দর করিয়া দেন নাই। অতিদুর-জ্যোতিষ্বের ক্ষীণ আলোকে, 
মানবচক্ষু সাড়া দেয় না। কিন্তু রাসায়নিক প্রলেপ-যুক্ত ফোটোগ্রাফের' 
কাচের উপর সেই ক্ষীণালোকই দীর্ঘকাল ধরিয়া পড়িতে থাকিলে 
কাচে ইন্্রিয়াগ্রাহ্য ক্ষুদ্র জ্যোতিফটির ছবি আপনা হইতে ফুটিয়া 
উঠে। বছক্ষণ কোন অঙ্পষ্ট জিনিসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে 
মানবচক্ষু অবসন্ন হইয়া আসে। তখন আর সে জিনিসটিকে দেখা 
যায় না। ফোটোগ্রাফের কাচের অবসাদ নাই। রাত্রির পর রাত্রি 
একটি অনুজ্ছল জ্যোতিষ্কের দিকে উন্মুক্ত রাখ, তাহার খুটিনাটি 
সকল বিবরণ কাচের উপরকার চিত্রে ফুটিয়া উঠিবে। আজ প্রায় 
পঞ্চাশ বৎসর হইল, আকাশপর্য্যবেক্ষণে ফোটোগ্রাফ যন্ত্রের এই সকল 
উপযোগিতা, বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং কিছুদিন 
পরেই ইহারা এই যন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতিষ্কের চিত্র সংগ্রহ করিতে 
আরম্ত করিয়াছিলেন। কেবল চিত্রদৃষ্টে গত কয়েক বৎসরের 
মধ্যে, যে সকল ধূমকেতু; নীহারিকা এবং ক্ষুপ্রগ্রহ (485691০0105) 
আবিষ্কৃত হইয়৷ পড়িব্বাছে, তাহার সংখ্য। বড় কম নয়। | 

গত ৯৮৬০ সালে স্পেন্‌ অঞ্চলে যে পূর্ণগ্রাস কুর্ধ্যগ্রহণ হইয়াছিল, 
তাহারি পর্ধ্যবেক্ষণে সর্বপ্রথম ফোটোগ্রাফ. যন্ত্রের ব্যবহার হয়। 
ূর্ণগ্রহণে যখন স্থ্্যমগ্ডল চন্্দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হুইয়া পড়ে, তখন 
চন্দ্রের ঘোর রষ্ণবিষ্বের চারিদিক হইতে রক্তশিখাকারে ' একপ্রকার 
আলোক বাহির হইতে আরম্ভ করে। এগুলি চন্ত্রমগ্ুল হইতে 
বহি্গত হয় বলিয়া পূর্ববৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিতেন, কিন্তু এই 
অনুমানের পোষক কোন প্রমাণই তাহার! দেখাইতে পারিতেন ন1) 
স্পেনের ুর্ধ্যগ্রহণের ছবি উঠাইয়। বিষয়টির মীমাংসা করিবার জন্য 
ছুই দ্ধন (জ্যাতিষী নানা আয়োজন করিয়াছিলেন। যথাসময়ে 
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ছবি উঠাইয় পরীক্ষা করায় দেখা গিয়াছিল, নগ্চচ্ষুতে তৃষ্ট শিখাগুলি 
ব্যতীত আরে! কতকগুলি ক্ষীণ শিখার সুস্পষ্ট ছবি চিত্রে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার দৃষ্টিশক্তি মানব্ৃষ্টিশক্তির 
তুলনায় যে কত প্রথর, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন, 
এবং কেবল পূর্বোক্ত ছবি পরীক্ষা করিয়া, রক্তশিখাগুলি যে হৃর্য্য 
হইতেই নির্গত হয় তাহাও বুঝিয়াছিলেন। ইহার পর অনেক 
পর্ণগ্রাস সূর্য্য গ্রহণ হইয়। গিয়াছে, এবং প্রত্যেক গ্রহণেরই শত শত 
ছবি উঠানে! হইয়াছে। এই সকল চিত্র পরীক্ষা! করিয়! স্র্য্যের 
আকাশমগ্ুল ও তাহার প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল নব নব 
তত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে তাহা অন্য উপায়ে আবিষ্কার করিবার 
কোনই সম্তাবন। ছিল না। 

সৌরতত্বাবিষ্কারে ফোটোগ্রাফির যতট] সাহায্য পাওয়। গিয়াছে» 
গ্রহতত্ব নিরূপণে ইহার তত সাহাধ্য পাওয়া যাঁয় নাই। ফটো" 
গ্রাফের ছবিতে নিকটস্থ গ্রহজ।তীয় জ্যোতিক্কের উপরকার দ্রষ্টব্যগুলি 
ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে না। এইজন্য ভাল দূরবীণ দ্বারা গ্রহবিস্ব 
পর্য্যবেক্ষণ করিয়। সাধারণ নিয়মে তাহাদের ছবি অঙ্কন করিবার রীতি 
আজও প্রচলিত রহিয়াছে । কিন্তু ক্রমে ফোটোগ্রাফির যে প্রকার 
উন্নতি হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, গ্রহগণেরও নিখুঁৎ ফোটো? 
উঠাইবার উপায় শীঘ্রই আবিষ্কৃত হইবে । 

যে দ্রিন জ্যোতিধিক পর্য্যবেক্ষণে ফোটোগ্রাফির ব্যবহার আরম্ভ 
হইয়াছিল, জ্যোতিধ্বিদ্গণ সেই দিনই বুঝিয়াছিলেন নক্ষত্র পর্যবেক্ষণে 
ইহ! একটি প্রধান সহায় হইবে। এখন তীহার্দের সেই অনুমান 
সম্পূর্ণ সত্য হইয়া দাড়াইয়াছে। ইতিপূর্বে জ্যোতিষীদিগের নিকট 
ভাল নাক্ষত্রিক মানচিত্র ছিল ন!। নগ্রচচ্ষুতে আকাশে প্রায় ছয় 
হাজার নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুলির অবস্থান স্থির করিয়। 


৯০ প্রকৃতি-পরিচয় । 


তাহা যথাযথ ভাবে মানচিত্রে নিদের্শ করা সহ ব্যাপার নয়! কাজেই 
হস্তাক্কিত প্রাচীন মানচিত্রে অনেক ভুল থাকিয়া যাইত। ফোটোগ্রাফির 
সাহায্যে আকাশের চিত্রাঙ্কন এখন অতি সহজ হইয়া ৯ ঢাইয়াছে। 
ফ্রান্সের ছুইজন জ্যোতিষী নক্ষত্রথচিত সমগ্র আকাশের চিত্র প্রস্তুত 
করিতে আরম্ত করিয্লাছেন। নানা দেশের জ্যোতিব্রিদৃ্ণ তাহা 
দ্বিগকে সাহায্য করিতেছেন । কার্ধ্য শেষ হইলে মানচিত্রটি নিশ্চয়ই 
এক অপূর্ব সামগ্রী হইয়। দাড়াইবে। 

এতত্যতীত পরিবর্তনশীল নক্ষত্রের (৬৪:18১1৩ 5675 ) আবিষ্কারে 
ফোটোগ্রাফির অনেক সাহায্য পাওয়! গিয়াছে । এই শ্রেণীর নক্ষত্র- 
গুলির জ্যোতিঃ সকল সময় সমান থাকে না। এক একটি নিদিষ্ট 
কালের শেষে ইহাদের উজ্জ্বলতা স্পষ্ট কমিয়া আসে। জ্যোতিষিক 
পর্যবেক্ষণে ফোটোগ্রাফির প্রচলন হইবার পূর্বে জ্যোতিব্বদ্গণ 
কেবল কয়েকটি মাত্র পরিবর্তনশীল ভারকার সহিত পরিচিত ছিলেন। 
এখন একই নক্ষত্রপুঞ্জের নানা সময়ের ছবি তুলন করিয়৷ শত শত 
নক্ষত্রেকে পরিবর্তনশীল দেখা যাইতেছে । আমেরিকার হার্ভার্ড 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের জগদ্ধিখ্যাত জ্যোতিষী পিক্কারিং সাহেব অল্প দিনের 
মধ্যে শতাধিক পরিবর্তনশীল নক্ষত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন । 

নৃতন নক্ষত্রের আকম্মিক আবির্ভাব ও তিরোভাঁব আজকাল 
একটি অতি সুলভ জ্যোতিষিক ঘটনা বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন 
জ্যোতিব্বিদূগণ কেবলমাত্র দুই একটি নক্ষত্রের আকন্মিক প্রন 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। নক্ষত্রমগ্লীর ফোটোগ্রাফের ছবি গ্রহণ 
করার পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ার পর, নৃতন নক্ষত্র আর জ্যোতিষীদিগের 
দৃষ্টির অন্তরালে থাকিতে পারিতেছে না। নক্ষত্রপুঞ্জের নানাকালের 
বহু চিত্র তুলনা করিয়া ইহারা অনেকগুলি নৃতন নক্ষত্রের সন্ধান 
পাইয়াছেন। গত ১৮৯২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রজাপতি 
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(49785 ) রাশিতে হঠাৎ একটি নূতন উদ্জল নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল । 
জ্যোতিষিগণ মনে করিয়াছিলেন এঁ দিনেই বুঝি নক্ষব্রটি প্রঙ্জলিত 
হইয়া পড়িয়াছে। ডিসেম্বর মাসে উক্ত রাশির যে ছবি উঠানো 
হইয়াছিল, অন্থুপন্ধান করায় তাহাতেও এ নক্ষত্রটিকে ক্ষীণাকারে 
দেখা! গিয়াছিল। সুতরাং বলিতে হয় জন্মের ছুইমাস পরে, নূতন 
জ্যোতিক্কটি জ্যোতিধ্বিদ্দিগের নিকট ধরা দিয়াছিল। এই ঘটনার 
পর জ্যোতিষিগণ আকাশের সর্বাংশে খরদৃষ্টি রাখিতে আন্ত 
করিয়াছেন। নূতন নক্ষত্র গুলির লুকায়িত থাকিবার এখন আর 
উপায় নাই। 

নানাশ্রেণীর নক্ষত্রগুলির মধ্যে যুগলজাতীয় নক্ষত্রের (19০81 
3075) গতিবিধি লইয়া জ্যোতিৰ্ধিদগণ প্রায়ই আলোচনা করিয়া 
থাকেন। এই নক্ষত্রগু্রি যুগলাবস্থায় থাকিয়া! এবং কখনো৷ কখনো 
তিন চারিটি একসঙ্ষে থাকিয়া তাহাদের সাধারণ ভারকেন্দ্রের 
(05705060785) চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রাচীন 
জ্যোতিব্বিদৃগণ কয়েকটিমাত্র যুগলতারকার সন্ধান জানিতেন | ফোটো- 
গ্রাফের ছবি পরীক্ষ। করায় এখন যুগলনক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় ছুই হাজার 
হইয়া দীড়াইয়াছে, এবং এঁ উপায়ে ইহাদের অনেকগুলির গতির 
পরিমাণও নির্ধারিত হইয়াছে । যেসকল যুগলনক্ষত্রের জ্যোতিষ্ষঘয় 
অত্যন্ত নিকটবর্ভা থাকে, তাহাদের যুগ্মত1 বুঝিয়া লওয়া বড়ই কঠিন। 
সাধারণ যুগলনক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা নগ্নচক্ছুতে 
তাহাকে যেমন একক নক্ষত্রের ্ঠায়ই দেখি, বৃহৎ দূরবীণ, দিয়! 
পর্যবেক্ষণ করিলে অতিনিকট যুগলগুলিকে সেইপ্রকাঁর একক নক্ষত্র 
বঙলিয়াই ভ্রম হয়। ফোটোগ্রাফের ছবিদ্বারা এই শ্রেণীর অনেক 
নক্ষত্রের যুগ্বতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । রশ্রিনির্বাচনযন্ত্রে 
(506০6০5০026) সাহায্যে ইহাদের যে বর্চ্ছত্র (90০৮৮) 


৯২ প্রকৃতি-পরিচয়। 


উৎপন্ন হয়, তাহার ছবি উঠাইলে, ফোটোগ্রাক্ষের কাচে ছুইটি সম্পূর্ণ 
পৃথক বর্ণচ্ছব্র উপযুর্ণপরি অস্কিত হইয়া পড়ে । কাজেই নক্ষব্রগুলিকে 


ঘুরবীক্ষণে একক দেধাইলেও তাহার! যে বাস্তবিক একক নয়, তাহা 
বর্ণচ্হত্রের যুগলছবি দেখিয়া বেশ বুঝা যায়। 


নীহারিকাপুঞ্জের (৩১৫1২) সহিত অতিপ্রাচীন জ্যোতিধ্বিত্দিগেরও 
পরিচয় ছিল। ছুই হাজার বৎসর পূর্বেকার জ্যোতিষিগণ এন্ড্রোমিডা 
(207০07605 ) ও মৃগশিরা রাশির বৃহৎ নীহারিকা দুইকে নগ্ন- 
চক্ষৃতে দেখিয়াছিলেন, এবং পরবর্তী পঙ্ডিতগণ এগুলিকে দূরবীণ, দিয়াও 
পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছলেন। কিন্তু কেহই ইহাদের প্রতিকৃতি অস্কিত 
করিতে পারেন নাই। ফোটোগ্রাফির সাহায্যে এখন এই নীহারিকা- 
দ্বয়ের শত শত ছবি অগ্ষিত হইতেছে। ইহা! ছাড়া আকাশের নান 
অংশের ছবি তুলিয়া আরো যে কত বিচিত্র আকারের নীহারিকার 
সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। যেসকল 


নীহারিকাকে বৃহৎ দুরবীণেও দেখা যায় নাই, ফোটোগ্রাফের কাচে 
তাহাদের ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে। 


ধূমকেতুর উচ্ছ্খলতা চিরপ্রসিদ্ধ। সুতরাং ইহার ন্যায় জ্যোতিষ্ক 
যে ফোটোগ্রাফের ছবিতে ধরা দিয়! নিজের পরিচয় প্রদ্ধান করিবে, 
কয়েক বৎসর পূর্বেও জ্যোতিব্রিদ্গণ তাহা মনে করিতে পারেন 
নাই। ১৮৯২ সালে অধ্যাপক বারনার্ড (27797) সর্বপ্রথমে 
ফোটোগ্রাফের ছবি দেখিয়। একটি ধূমকেতুর আবিষ্কার করেন। 
দুরবীণে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই, কেবল ছবি দেখিয়াই তাহার 
আকার প্রকার গতিবিধি আবিষ্কুত হইয়াছিল । এই ঘটনার পর শত 
শত ধূমকেতুর ছবি উঠানো হইতেছে, এবং সুর্ধ্যের নিকটবর্তী হইতে 


আরম্ত করিলে ইহাদের পুচ্ছ ও মুগ্ডাদি কিপ্রকার বিচিত্র আকার 
ধারণ করিতে আরস্ত করে, একই ধূমকেতুর নানাসময়ের ছবি তুলন? 
করিয়া তাহা সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে । 


জ্যোতিবিজ্ঞানে ফটোগ্রাফি । ৯৩ 


অনন্ত নক্ষত্রলোকের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের সৌরজগতের 
ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর ফোটোগ্রাফি কি কার্য করিয়াছে, এখন 
আলোচনা করা যাউক.। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি গ্রহতত্বের 
গবেষণায় ফোটোগ্রাফি বৈজ্ঞানিক্দিগকে বিশেষ সাহায্য করে 
নাই। কিন্তু উপগ্রহতত্বের আলোচনা আরম্ত করিলে, আর সে 
কথা বলা চলে না। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে কয়েকটি নূতন 
উপগ্রহের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার প্রায় সকলগুলিরই সন্ধানে 
জ্যোতির্বিদ্গণ ফোটোগ্রাফির শরণাপন্ন হইয়াছেন। 

আমাদের পৃথিবীর চারিদিকে যেমন একটিমাত্র চন্দ্র ঘুরিয়া 
বেড়ায়, দুরবীণ দিয়া দেখিলে শনিগ্রহের চারিদিকে সেইপ্রকার 
আটটি চন্দ্রকে ঘুরিতে দেখা যায় । ন্ুতরাং এপর্যন্ত শনির উপগ্রহের 
সংখ্যা আটটি বলিয়াই স্থির ছিল। গত ১৮৯৮ সালে মার্কিন 
জ্যোতি্িদ পিকারিং সাহেব শনির নিকটবর্তী আকাশের ছবিতে 
হঠাৎ একটি নূতন জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাইয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ 
ছবি উঠাইয়া পরীক্ষা করায়, প্রত্যেক চিত্রেই জ্যোতিষ্কটিকে স্পষ্ট 
দেখ! গিয়াছিল, এবং সেটি যেন ক্রমে স্থান পরিবর্তন করিতেছে 
বলিয়াও বোধ হইয়াছিল। এইপ্রকারে জ্যোতিষ্ষটি ধরা দিলে, 
অধ্যাপক পিকারিং ও বারনার্ড সাহেব তাহাকে শনিরই একটি 
উপগ্রহ বলিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। আজ দুই বৎসর হইল এ 
পিকারিং সাহেবই ফোটোগ্রাফ. পরীক্ষা করিয়! শনির আর একটি 
'উপগ্রহের সন্ধান দিয়াছেন। কেবল ফোটোগ্রাফির সাহায্যে 
কয়েকবৎসর পূর্বেকার অষ্ট উপগ্রহযুক্ত শনি এখন দশচন্ত্র হইয়া 
হীড়াইয়াছে। 

গ্রহরাঁজ বৃহস্পতিরও চন্ত্রসংখ্য। ফোটগ্রাফির সাহায্যে সম্প্রতি 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্যালিলিয়োর সময় হইতে এ পর্য্যন্ত এই গ্রহটির 


৯৪ প্রকৃতি-পরিচয়। 


চারিটি চন্দ্র আছে বলিয্াই স্থির ছিল। গত ১৮৯২ সালে ইহার 
পঞ্চম গ্রহের আরিফার হইয়াছিল । এই ঘটনার পর প্রায় দশবৎসর 
কালের মধ্যে বৃহস্পতিপরিবারস্থ ফোন নূতন জ্যোতিষ্ের আর 
সন্ধান পাওয়। যায় নাই । গত ১৯০৪ এবং ১৯০৫ সালে পেরিন্‌ 
সাহেব (6০:2৩) বৃহম্পতিক্ষেত্রের ছবি পরীক্ষা! করিতে গিয়া 
ক্রমে আরো দুইটি উপগ্রহের অস্তিত্ব দেখিয়াছিলেন, একং সম্প্রতি 
ইংরাজ জ্যোতিষী মেলট্‌ (১1৩1০/০) সাহেব শ্রীন্উইচ্‌ মানমন্দির হইতে, 
ছবি উঠাইয়। বৃহস্পতির আর একটি উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। 
সুতরাং বলা যাইতে পারে এক ফোটগ্রাফির দ্বারাই বৃহস্পতির 
উপগ্রহসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া! এখন আটটি হইয়া ঈাড়াইয়াছে। 

চক্ষু উন্মিলিত রাখিয়া প্রকৃতির দ্বিকে দৃষ্টিপাত করিলে, কত 
তুচ্ছ ব্যাপাবের ভিতর দিয়। ঘে জগদীশ্বরের অপার মহিমার পরিচয় 
পাওয়া যায়, তাহা ভাবিলে বিশ্বয়াবিষ্ট না হইয়া থাকা যায় না। 
জ্যোতিষ্বলোকের স্ুল জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানা গিয়াছে ভাবিয়া 
যখন বৈজ্ঞানিকগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন, ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার ন্যায় 
একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি যে কত অল্প তাহ! স্পষ্ট প্রতিপন্ন 
করিয়া দ্রিয়াছিল। জগদীশ্বরের অনন্ত শক্তির যে এক ক্ষুদ্রকণ! 
এই বিশবত্রক্মাগুকে শৃঙ্খলিত করিয়া কঠোর নিয়মে আবদ্ধ রাখিয়াছে, 
তাহা যে কত বিশাল ও দূরব্যাপী ক্ষুদ্রযন্ত্রটি সঙ্গে সঙ্গে সেটিও 
চাক্ষুষ দেখাইয়াছিল। যে সকল মানুষ জগদীশ্বরের আনন্দময় 
অসীম শক্তির এই সকল অদ্ভূত লীলা! অহরহ দেখিয়াও তাহাদের 
মন্বগ্রহণ করিতে পারে না, তাহার! বাস্তবিকই অন্ধ এবং কপার 


পাত্র । 


নৃতন নক্ষত্র । 


আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীটির চারিদিকের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া 
যতগুলি নক্ষত্র অবস্থান করিতেছে, আধুনিক উন্নত জ্যোতিষিক 
যনতরাদি সাহায্যে তাহাদের সকলেরই ফোটোগ্রাফ্‌ অদ্ষিত হইয়াছে। 
নগ্রচক্ষে আমরা যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, উক্ত আকাশচিত্রে 
সেগুলির ছবি ত আছেই, তখছাড়া বড় দুরবীণ দিয়া যে সকল ছোট 
নক্ষত্র দেখ! যায়, তাহাদেরও ছবি ইহাতে অঙ্কিত থাকে । 

নাক্ষত্রিক ফোটোগ্রাফের কথা শুনিলেই আমাদের মনে হয়, 
বুঝি ছবির সন্ধীর্ণ ক্ষেত্রে নক্ষত্রগুলি এত ঘনস্নিবিষ্ট হইয়া প্রকাশ 
পাইবে, যে, কোন্‌ নক্ষত্রটি কোন্‌ রাশিঙ্থ তাহা ঠিক করা যাইবে 
না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়,_গণন| দ্বারা দেখা গিয়াছে 
আমরা অর্ধাকাশে তিন হাজারের অধিক নক্ষত্র দেখিতে পাই ন|। 
তবেই হইল, আমাদের দৃষ্টি শক্তি এতই স্ষীর্ণ যে, যোট ছয় 
হাজারের অধিক নক্ষত্র চোখে পড়ে না। আকাশে বিস্তত নক্ষত্র- 
গুলির সংখ্যা অপরিমের বলিয়। যে আমাদের একটা ধারণা আছে, সেটা 
একটা বৃহৎ ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। নক্ষত্রগুলি এলোমেলো 
ভাবে আকাশের যেখানে সেখানে ছড়াইয়া৷ থাকায় গণনার সুবিধা 
হয় না বলিয়াই এই দৃষ্টি-বিভ্রমের উৎ্পত্তি। সুতরাং ছয় হাজার 
নক্ষত্রের মধ্যে কোনটি কোথায় আছে, তাহা চিত্রের সহিত আকা- 
শস্থ নক্ষত্রের অবস্থাদ্দির তুলনা করিম্বা ঠিক রাখা খুব কঠিন হয় 
না। দুরবীণ সাহায্যে ফোটো উঠাইলে নক্ষত্রসংখ্যা। বাড়িয়া যায় 
সত্য, কিন্তু সমগ্র আকাশটাকে সুনিয়মে তাগ করিয়া, পরে বৃহৎ বৃহৎ 
নক্ষত্রগুলিকে লইয়া এক একটি রাশির গঠন করিলে, এই তারকা- 
বহুল চিত্রের সহিতও সহজে পরিচয় লাত হইয়া যায়। সমগ্র আকাশস্থ 
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নক্ষত্রগুলি চিত্রে ও নক্ষত্রতালিকায় এমন সুবিন্যস্ত ও শ্রেণীবদ্ধ 
খাকে যে, আকাশের যেকোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ নক্ষত্রকে দেখাইয়া দিলে 
সেটির জ্ঞাতব্য সকল ব্যাপারই তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিতে পারা যায়। 

পাঠক অবশ্তই অবগত আছেন, নক্ষত্রগুলির পরস্পরের মধ্যেকার 
ব্যবধানের কোনই পরিবর্তন নাই । আজ যে নক্ষত্রটি কোন 
নিকটস্থ বা দুরবর্তা নক্ষত্র হইতে যতদূর অবস্থান করিতেছে, কল্য 
কিন্বা শত বৎসর পরেও সেটিকে ঠিক সেই স্থানেই দেখা যাইবে । 
পুথিবী দরিবারাত্র লাঁটমের মত ঘুরিতেছে সত্য এবং তা? ছাড়া ঠিক 
একবৎসরে ইহাকে সুর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে হয়ও বটে; 
কিন্তু অধিকাংশ নক্ষত্রই খুব দূরবর্তী বলিয়া, এই আবর্তন ও পরিভ্রমণ 
তাহাদের পরস্পরের অবস্থানের কোনই পরিবর্ভন করিতে পারে না। 
পৃথিবীর আবর্তন গতিদ্বারা নক্ষত্রের উদয়াস্ত হয় মাত্র। রেলের 
গাড়ীতে যাইবার সময় পাঠক অবপ্তই দেখিয়াছেন, লাইনের পাশের 
যে ছুটা গাছ কিছু পুর্ব খুব কাছাকাছি ছিল, গাড়ী সেদিকে অগ্রসর 
হইতে আরস্ত করিলে, গাছ ছুট! যেন ফাক্‌ ফাক্‌ হইয়া পড়ে। কিন্তু 
দিগন্ত সংলগ্ন অতি দূরের দুণ্টা গাছের দিকে তাকাইলে, তাহাদের 
পরম্পরের মধ্যেকার ব্যবধান অত শীস্র পরিবন্তিত হইতে দেখা যায় 
লা। ঘণ্টায় চল্লিশ বা পঞ্চাশ মাইল বেগে চলিঘা, যখন তিন চারি 
মাইল দূরবর্তী পদদার্থদ্বয়ের অবস্থানের এত অল্প পরিবর্তন হইতেছে, 
তখন পৃথিবী দ্রুতবেগে চলিলেও যে, কোটি কোটি মাইল দূরবর্তী 
নক্ষত্রগুলির কোন স্থানচ্যুতিই ঘটিবে না, এটা আমরা সহজেই বুঝিতে 
পারি। পৃথিবী হইতে অধিকাংশ তারকারই দুরত্ব অত্যন্ত অধিক, 
এই জন্যই আকাশের চিত্রে তাহাদের স্থান চিরনির্দিষ্ট থাকে । পৃথিবীর 
পরিভ্রমণ গতি দ্বারা ছু'একটী নিকটস্থ তারকার অবস্থানের যে একটু 
আধটু বিচলন হয়ঃ তাহাতে বিচলিত তারকাকে চিনিয়া লওয়া কঠিন 
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হয় না, বরং বিচলন হইতেছে কি না তাহাই ঠিক করা হুঃসাধ্য হইয়া 
পড়ে। 

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বুধ বৃহস্পতি চন্দ্র শুক্রা্দি 
গ্রহ উপগ্রহের যে নিজের এক একট! গতি আছে, নক্ষব্রগুলির কি 
সে প্রকার কোন গতিই নাই? জ্যোতিষিগণ এই প্রশ্নের উত্তরে 
বলেন, কোন জ্যোতিষ্কই নিশ্চল নয় । অতি ক্ষুদ্র গ্রহ, উপগ্রহ বা উহ্ধা- 
পিও হইতে আরম্ত করিয়া সহত্র হুর্য্যোপম নক্ষত্র পর্য্যস্ত সকলেই এক 
এক নির্দিষ্ট পথ ধরিয়। মহাশূন্যে ভীম গতিতে চলাফেরা করিতেছে। 
গ্রহ-উপগ্রহগুলি আমাদের অতি নিকটবর্তী, তাই তাহাদিগকে আমরা 
গতিসম্প্ন দেখি, কিন্তু ন্ষব্রগুলি অতি দূরবর্তী থাকিয়া চলিতেছে । 
বলিয়া ছুই এক শত বৎসরে তাহাদের স্থানচ্যুতি চোখে পড়ে না। 
পাঁচ হাত দুরে কোন এক পথিক খুব মন্থর ভাবে চলিতে আর্ত 
করিলে, লৌকটা যে চলিতেছে তাহা আরম্ভ মাত্রেই বেশ বুঝা হায়, 
কিন্তু একটা খোলা মাঠে তিন মাইল তফাতে কোন লোক ঘোড়ায় 
চড়িয়া ছুটিলে, লোকটা সচল কি নিশ্চল পাঁচ মিনিটেও স্থির কর 
কঠিন হইয়া পড়ে। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে, নক্ষত্রগুলির স্বকীয় গতি থাক সত্বেও 
তাহার। আমাদের চক্ষে প্রায় গতিহীন। কাজেই আকাশচিন্রে 
প্রত্যেক নক্ষত্রের স্থান একপ্রকার চিরনির্দিষ্ট থাকিয়া যায়; স্বকীয় 
গতি, পরস্পরের মধ্যেকার ব্যবধান পরিবর্তনের কোনই সহায়ত। করে 
না। অবন্ত পৃথিবীর আবর্তন জনিত নক্ষত্রদিগের উদয়াস্তকালের 
পৃরিবর্তন, আকাশচিত্রের কোন পরিবর্নই ঘটাইতে পারে না। 

আজকাল বিজ্ঞানের শাধাপ্রশাথা যেমন দ্রুতগতিতে উন্নতিপথে 
চলিতেছে, জ্যোতিঃশান্্ও সেই প্রকার প্রাচীন হিন্দু ও পারসীয় 
কাঁটদষ্ট পথি হইতে বাহির হইয়া ভ্রুতপদক্ষেপে চলিতে আরম্ভ 
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করিয়াছে । অধিক দিনের কথ! নয়ঃ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে সকল 
আবিষ্কার বর্ষব্যাপী পর্য্যবেক্ষণেও সুসিদ্ধ হইত না, এখন কেবল মাত্র 
কয়েক সপ্তাহের য্ধে সে গুলি সম্পন্ন হইয়। পড়িতেছে। আমাদের 
ত্র বুদ্ধি ত্বারা যে কোন কালে কেটি কোটি যোজন দুরবর্তী নক্ষত্র 
গণের দুরত্ব, গুরুত্ব ও গঠনোপাদান প্রভৃতি আবিষ্কার করিতে পারিব, 
অর্ধশতাব্দীর পূর্বেকার জ্যোতিষিগণ তাহা মনেও করিতে পারেন নাই, 
কিন্ত আজকাল সেই অচিস্তনীয় ব্যাপার প্রকৃতই বাস্তব সত্যে পরিণত 
হইতেছে ।॥ পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন প্রস্তুতি শাস্ত্রের গবেষণার যেমন 
ক্ষুদ্র বৃহৎ নান। যন্ত্রের প্রয়োজন দেখা যায়, জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণে 
তাহার কিছুরই আবগুক হয় না। একটা বৃহৎ দুরবীণ, এবং ফোটো- 
গ্রাফ.ও রশ্শিনির্বাচন যন্ত্র (526০০9০০ )১ আধুনিক জ্যোতিষিক 
পর্য্যবেক্ষণের প্রধান অবলম্বন । পর্য্যবেক্ষক দুরবীণ, ও ক্যামেরার 
সাহায্যে আকাশের নানা অংশের ছবি উঠাইয়া, তাহাই পূর্ব 
জ্যোভিষিগণ কৃত নক্ষত্রতালিকা ও আকাশচিত্রের সহিত যিলাইতে 
থাকেন। এই তুলনায় কোন একটী নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা বা অবস্থানের 
অতি সুক্্ম পরিবর্তন দেখিলেই, জ্যোতিষিগণ সব ছাড়িয়া তাহারই, 
কারণ অনুসন্ধানে নিষুক্ত হইয়া পড়েন । এই পর্য্যবেক্ষপ-প্রথায় 
আজকাল অনেক জ্যোতিষিক তথ্য সংগৃহীত হইতেছে । 

অধ্যাপক এগারসন্‌ (40675০2) নামক জনৈক ইংরাজ 
জ্যোতিষী এ প্রকারে একটা নূতন তারকা পর্য্স্ত আবিষ্কার 
করিয়াছেন। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে সেই নক্ষত্রটির একটু পরিচয় 
দিব। 

বিজ্ঞানের নান! শাখাপ্রশাখার বৃহৎ বৃহৎ আবিষ্কারগুলির 
ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, প্রায়ই এক একটী অসম্ভব ব্যাপারে 
আবিষ্ঠারের হুচন! দেখ! যায়। নিউটন্‌ মহাকর্ষণের নিয়মের 
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পরিচয়, একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপারেই পাইয়াছিলেন ; ল্যাভোসিয়ার্‌ 
ও এডাম্স একটা অবাস্তর পর্য্যবেক্ষণে নেপুন্‌ গ্রহের সন্ধান 
পাইয়াছিলেন। এগুারসনের পূর্বোক্ত নবনক্ষত্রের আবিষ্কার 
ব্যাপারেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। 

১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন আকাশটাকে বেশ 
পরিচ্ছন্ন দেখিরা, অধ্যাপক এগারসন্‌ পর্য্যবেক্ষণ-প্রলোভন ত্যাগ 
করিতে পারেন নাই। রাৰ্রি দশটার সময় দুরবীণ. খাটাইয়। আকাশ- 
চিত্রের সাহায্যে নান পর্ধ্যবেক্ষণ আরম্ভ করিয়াছিলেন । কয়েক ঘণ্টা 
খুব উৎসাহের সহিত পর্যবেক্ষণ চলিতেছিল, কিন্তু রাত্রি আড়াইটার 
সময় এগারসন্‌ অবিরাম পরিশ্রমে এত অবসন্ন ও নিদ্রাতুর হইয়া 
পড়িয়াছিলেন যে, দূরবীণে চক্ষু সংলগ্ন রাখা তাহার পক্ষে কষ্টকর 
হইব পড়িয়াছিল। কাজেই তখন পধ্যবেক্ষণ বন্ধ রাখিয়৷ বিশ্রাম 
করা ব্যতীত আর অন্ত উপায় ছিল না। হইলও তাই, এগারসন্‌ 
যন্ত্রা্দি বন্ধ করিয়া! শয়নগৃহে প্রবেশের আয়োজন করিতে লাগিলেন, 
কিন্তু গৃহপ্রবেশের পুর্বে পর্য্যবেক্ষিত নক্ষত্রগুলিকে একবার নগ্নচক্ষে 
দেখিয়া লইবার স্বযোগ তিনি ছাড়িতে পারিলেন না। বৃহৎ বৃহৎ 
নক্ষত্র ও রাশিগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই কোন্টি কোন্‌ রাশিশ্থ 
নক্ষত্র জ্যোতিব্বিদ্ুগণ অবিলম্বে বলিয়া! দিতে পারেন। উত্তর আকাশে 
পার্সিয়স্‌ (চ675685 ) নামক একটি ক্ষুদ্র রাশি আছে, আল্গল্‌ 
(418০1) নামক একটি ঘন পরিবর্তনণীগ নক্ষত্র এই রাশিতুক্ত 
থাকায়, জ্যোতিষিগণ সুবিধা পাইলে প্রায়ই এক একবার সেইদ্িকে 
দুরবীণ, চালাইয়া৷ থাকেন। এগ্ারসন্‌ গৃহ-প্রবেশকালীন উত্তরাকাশে 
বৃষ্টিপাত করিবামাক্র, উক্ত রাশিতে একটি নূতন নক্ষত্র দেখিতে. 
পাইয়৷ বিস্মিত হইয়৷ পড়িয়াছিলেন। মুহূর্তে নিদ্রা ও অবসাদ 
€কোথায় চলিয়৷ গেল, এগারসন্‌ দুরবীপ, খাটাইয়া প্রাচীন 


ঙি ০৩ প্রকৃতি-পরিচয় ॥ 


ও আধুনিক আকাশচিত্রের সহিত পার্সিয়স্‌ রাশির ছবি মিলাইয়? 
দ্রেখিলেন, সেই রাশির সেই স্থানে এ পর্য্যন্ত কেহ কোন নক্ষত্র দেখিতে 
পান নাই। নক্ষত্রটি নৃতনই বটে। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া 
আসিয়াছে, উষার আলোকে ম্লান তারকাটি শ্লানতর হইয়] ক্রমে 
নিভিয্না গেল। কাজেই সে রাত্রিতে তৎ্সম্বন্ধে আর কোন পর্য্যবেক্ষণ 
হইল না। 

পররাত্রিতে পার্সিয়স্‌ বাশির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে পর্য্য- 
বেক্ষণ আরম্ভ হইতে পারে, তাহারই আয়োজনে এগার্সনের সমস্ত 
দিনটাই কাটিয়া গেল। যথাসময়ে দূরবীণ খাটাইয়া নক্ষত্রটির 
পর্যবেক্ষণ আরম্ত করিলে, এগ্ডারসন্‌ সেটিকে আর পৃর্বের ্ঠায় 
দেখিতে পান নাই, পূর্বরাত্রি অপেক্ষা! সেদিন তারকাটিকে স্পষ্ট 
উজ্জলত্তর দেখাইয়াছিল। বলা বাহুল্য সেই রাত্রেই নবনক্ষত্রের জন্ম- 
সমাচার দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িল; এবং আকাশের সেই 
ক্ষুদ্র অংশটি শত শত জ্যোতিষীর দূরবীণের লক্ষ্যস্থল হইয়া! ঈাড়াইল। 

আবিষ্কারের রাত্রিতে এগ্ার্সন্‌ নক্ষত্রটিকে তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষুদ্র 
তারকাকারে দেখিয়াছিলেন, দ্বিতীয় দিনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেটি. 
প্রথম শ্রেণীর তারকার গ্ায় উজ্জল হইয়া পড়িয়াছিল। আধুনিক 
ইংরাজ জ্যোতিষিগণের অগ্রণী সার্‌ নর্মান্‌ লকিয়ার্‌ নক্ষত্রটিকে 
পর্য্যবেক্ষণ করিয়। সুপ্রসিদ্ধ রয়েল্‌ সৌসাইটিতে তাহার যে একটি, 
বিশেষ বিবরণী পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জান] যার, নব. 
তারকাটি চতুর্থ দিনে প্রথম দিন অপেক্ষা দশহাঁজার গুণ অধিক উজ্জল 
হইয়া টাড়াইয়াছিল। অনন্ত আকাশের এক অংশে কি বিশাল অগ্ি- 
রাশি জলিয়া উঠিয়াছিল পাঠক অনুমান করুন, এবং একশত ঘণ্টাম্ব 
যে অগ্িস্তপ দশহাজার গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহার প্রসারই বা কত 
তাহাও ভাবিয়। দেখুন! 


নৃতন নক্ষত্র । ১০১ 


কিন্ত এই নূতন নক্ষত্রটির উজ্জলতা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। 
জন্মের পাঁচদিনের মধ্যেই ইহার শৈশব ও যৌবন অতিবাহিত হইয়! 
গিয়াছিল এবং ষষ্ঠ রজনীতে উহার উজ্জল দেহে বার্ধক্যের সুস্পষ্ট 
কালিমা স্পর্শ করিয়াছিল। ইহার ছু*দিন পরে নক্ষত্রটিকে আর 
দেখা যায় নাই। জ্যোতিষ্কটির আয়ুক্কাল যে অল্প জ্যোতির্বিদগণ প্রথম 
হইতেই তাহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; এবং সেই অল্পকালের মধ্যেই 
ভাহারা বিভিন্নাবস্থার অনেকগুলি ফটো ও বরচ্ছত্র (50০৮87) ) 
উঠাইয়া রাখিয়াছিলেন । 

পূর্বে বলা হইয়াছে, নক্ষত্র মাত্রেরই স্থান আকাশে প্রায় চির 
নির্দিষ্ট থাকে, ছুই চারি শত বৎসরের ধারাবাহিক পর্য্যবেক্ষণেও 
তাহাদের অবস্থানের বিশেষ কোনে! পরিবর্তন দেখা যায় না। তা" 
ছাড়া ইহাদের প্রত্যেকটিই লক্ষ লক্ষ ব্সর ধরিয়া আকাশে জবলি- 
তেছে এবং এখন যে আরো! কতকাল জলিবে তাহার ইয়ত্ত নাই। 
পাঠক এখন প্রশ্ন করিতে পারেন, কল্পান্তস্থায়ী অতি প্রবীণ নক্ষত্র- 
গুলির পার্থ কি প্রকারে একটা! স্বপ্লাঘু নক্ষত্রের জন্ম হইল? এই 
প্রকার নৃতন তারকার আবির্ভাব ও তিরোভাব জ্যোতিষ্করাজ্যের ছুল্লতি 
ঘটন! হইলেও ইহা একবারে নূতন নয়। গত ১৮৯২ সালে অরিগ। 
(4888) রাশির একস্থানে অবিকল এ প্রকার একটি নক্ষত্রের আক- 
স্মিক প্রজ্ঞলন ও নির্বাণ দেখা গরিয়াছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই 
প্রকার ছুইটি নক্ষত্রের আবির্ভাব দেখিয়া! আধুনিক জ্যোতির্বিদগণ 
বিষয়টির সুমীমাংসার জন্য সম্প্রতি অনেক গবেবণা ও পর্য্যবেক্ষণ 
করিয়াছেন । অরিগা রাশির নক্ষত্রপ্রজলন সময়ে ফোটোগ্রাফ, ব! 
বর্ণচ্ছত্রের চিত্র উঠাইবার সুব্যবস্থা ছিল না, কাজেই সেই সমক্ষে 
তৎসন্থন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবার স্থুযৌগ পাওয়া যায় নাই। 
পাপিয়স্‌ নক্ষত্রে নানা অবস্থার ছবি প্রস্তত থাকায়, জ্যোতিবিগণ 


১০২ প্রকৃতি-পরিচয় । 


গবেষণার খুব সুবিধা পাইয়াছিলেন। কোন একটা নুতন প্রার্কতিক 
ব্যাপারের মীমাংসার জন্ত বৈজ্ঞানিকগণ স্বাধীন গবেষণা আনরন্ত 
করিলে অনেক সময়েই গবেবণাফলের এক্য দেখা যায় না । এই 
জ্যোতিষ্কের গবেষণাতেও তাহাই দীড়াইয়াছে, এ সম্বদ্ধে আজকাল 
অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন যাহাই হউক, আধুনিক জ্যোতিষি- 
গণের নেতা লকিয়ার্‌ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমর] এখানেই 
তাহা লিপিবদ্ধ করিব। 

পাঠকপার্ঠিকগণ বোধ হয় জানেন, মহাশূন্ঠটা যে কেবল কতক 
গুলি বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্রপুঞ্ত ও তাহাদের সহচরগুলি দ্বারাই অধ্যুষিত, 
তাহা নয়। উক্কাপিগের ন্যায় অনুজ্জল ও অতি ক্ষুদ্রকায় জ্যোতিক্ক 
আকাশের অনেক স্থানেই প্রচুর পরিমাণে আছে; তা? ছাড়া ধুলি- 
কণার নায় একপ্রকার লঘু পদার্থও যে মহাকাশের স্থানে স্থানে 
কোটী কোটি মাইল অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে, তাহারও প্রচুর প্রমাণ 
পাওয়া যায় । এই ধুলিরাশিগুলিকে উজ্জল ও অন্ুজ্ছল উভয় 
অবস্থাতেই আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়। উজ্জ্বল হইলেই এ- 
গুলিকে দূরবীণে ও ফোটোগ্রাফ.চিত্রে নীহারিকার আকারে দেখা গিয়া 
থাকে । আচার্য্য লকিয়ার্‌ এই মহাকাশ-ব্যাপ্ত বিশাল ধূলিত্তপ ও 
ভ্রাম্যমাণ উন্ধারাশির সাহায্যে নূতন তারকার প্রজ্লন সন্বন্ধীয় 
সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়াছেন। ইনি বলেন, নিশ্চয়ই একদল বৃহৎ উদ্। 
বা কোন অনুজ্জল নক্ষত্র ভীম বেগে চলিতে চলিতে, একটি অনুজ্জল 
নীহারিকাস্তূপে আসিয়া ধাক্কা দিয়াছিল এবং সেই সংঘর্ষণেই লঘু 
ধুলিকণাগুলি গ্রজ্জলিত হইয়া নূতন তারকাটির সৃষ্টি করিয়াছে। 

নক্ষত্রটির উৎপত্তিতত্ব বেশ বুঝা! গেল, এবং সেই সংঘর্ষণজাত 
অগ্নি নির্ধাপিত হইলেই যে তারকাটি অর্প্ত হইবে, তাহাও অনুমান 
করা যাইতে পারে। কিন্তু জন্মের পর হইতে যে উহার, 


নৃতন নক্ষত্র। ১৯৩ 


উজ্জলতার বৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল, তাহার কারণ কি? এই প্রশ্নের 
উত্তরে লকিয়ার্‌ সাহেব বলিতেছেন, সম্ভবতঃ কোটি কোটি যোজন 
বিস্তুত কোনও অসুজ্জল ধুলিত্ত,পের কেবল মাত্র একটি ক্ষু্র অংশ 
.উক্কারাশির ধাক্কা পাইয়াছিল। কাজেই সেই আঘাতপ্রাপ্ত ক্ষুত্র 
অংশ প্রথমে ক্ষলিয়া উঠায় আমরা নক্ষত্রটিকে প্রথমে স্ষু্াকার-বিশিষ্ট 
দেখিয়াছিলাম। তারপর সেই অত্যুজ্জল আলোক কালক্রমে পার্থ 
বহঢুরব্যাপী অনুজ্ছল ধূলিকণাগুলিকে আলোকিত করিয়া তুলিতে 
আরস্ত করিলে, আমরাও নক্ষত্রটিকে ক্রমে পুষ্টাবয়বসম্পন্ন হইতে 
দেখিয়াছি। 

লকিয়ার্‌ সাহেবের এই উক্তি কেবল অনুমানমূলক নয়। কোনও 
ছুইটি গতিশীল পদার্থের সংরর্ষণেই যে জ্যোতিষ্ষটির উৎপত্তি হইয়াছে, 
ইহার বর্ণচ্হত্রের রেখার বিচলন পরীক্ষা করিয়া! তাহা স্পষ্ট দেখ 
খিয়াছে। 

রশ্মিনির্বাচন যন্ত্র সাহায্যে প্রাপ্ত বর্ণচ্ছত্র ও ফোটোগ্রাফের ছবি 
দ্বারা আঙ্কাল যে সকল অদ্ভুত জ্যোতিষিক আবিষ্কার ন্ুসম্পন্ন 
হইতেছে, তাহা! দেখিয়া সমগ্র জগৎ স্তত্তিত হইয় পড়িয়াছে। প্রকৃতই, 
এই ছুইটি কষুত্র যন্ত্র জ্যোতিব্বিজ্ঞানে এক নবযুগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। 
কেবল বর্ণচ্ত্র পরীক্ষা! করিয়া, পা্গিয়স রাশির নূতন নক্ষত্রটিতে 
কি কি মৌলিক পদার্থ ছিল স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর 
বিন্ময়কর কি হইতে পারে! 

পৃথিবী হইতে নব জ্যোতিষ্কটি কতদূরে অবস্থিত স্থির করিবার 
জন্যও অনেক গণনাদি হইয়া গিয়াছে । কিন্তু এটির দূরত্ব অত্যন্ত 
অধিক বলিয়। পর্যবেক্ষণে বিচলন-কোণ (7875119% ) ধরা পড়ে 
নাই এবং কোণ পরিমাপের উপযোগী প্রচুর সময়ও ছিল না) 
কাজেই জ্যোতিষিগণ ইহার দূরত্বের সুশ্ম হিসাব করিতে পারেন নাই। 


১০৪ প্রকৃতি-পরিচয়। 


তথাপি লকিয়ার্‌ সাহেব নক্ষত্রটির দবরত্বের একটু আভাম দিতে 
ছাড়েন নাই। ইনি বলিতেছেন, আজ যে নক্ষত্রটির আকম্মিক 
প্রজ্ন জ্যোতির্বিদ্‌ মগ্ুলীকে বিশ্মিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা কোন 
ক্রমেই অগ্ভকার ঘটনা নয়। অগ্নিকাওডটি নিশ্চয়ই অন্ন পঁচিশ 
বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল এবং তাহারই সংবাদ অতিদুরবর্তী পৃথিবীতে 
পৌঁছিতে এতটা সময় লাগিয়াছে। 

আলোক প্রতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে 
চলিয়া থাকে । যে আলোক এ প্রকার ভীমবেগে ছূটিয়া পৃথিবীতে 
আসিতে পথিমধ্যেই পঁচিশ বংসর অতিবাহিত করে, তাহার উৎপত্তি- 
স্থান কতদুরে পাঠক অনুমান করুন। 

যে নক্ষত্রটির আবিষ্কারের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইল তাহাই এক- 
মাত্র নূতন নক্ষত্র নয়। এপর্য্য্ত প্রায় ৩৬টি নৃতন নক্ষত্রের সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছে। খুষ্টপূর্ব ১৩৪ সালে স্ুগ্রসিদ্ধ পঞ্চিত হিপার্কস্‌ 
(মা0085) সর্বপ্রথম এই শ্রেণীর নক্ষত্র আবিষ্কার করেন। 
গত ১৯১০ সালে তিন মাসের মধ্যে আকাশের নানা অংশে চারিটি 
নৃতন নক্ষত্রের প্রজ্ছলন দেখা গিয়াছে। | 


স্পট 


উদ্ধাপিগুড। 


মেঘহীন পরিষ্কার রাত্রিতে অল্পক্ষণের জন্য আকাশের দিকে চাহিয়া 
থাকিলে আমরা প্রায়ই ছুই একটি উক্কাপাত দেখিতে পাই। আকা- 
শের সমস্ত নক্ষত্রের আমর! হিসাব রাখি না, তাই মনে হয়, অগণ্য 
তারকার মধ্য হইতেই বুঝি তাহার ছুটিয়া আসিতেছে । 

বল। বাহুল্য, উক্কাপাত নক্ষত্রপাত নয়। প্রত্যেক নক্ষত্রই এক 
একটি সূর্য্য স্তায় বৃহৎ জ্যোতিষ্ক। কতকগুলি আবার বুর্ধ্য অপে- 
ক্ষাও শত শত গুণ বৃহৎ। আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী হইতে কোটি 
কোটি মাইল দূরে থাকিয়া ইহাদের প্রত্যেকেই এক একটি গ্রহ-উপ- 
গ্রহময় জগৎ রচন! করিয়া অবস্থান করিতেছে । কাজেই নক্ষত্রের 
্তায় বৃহৎ এবং অতি দূরবর্তী জ্যোতিষ্কগুলিকে টানিয়া৷ আনা আমাদের 
ক্ষুদ্র পৃথিবী বা সুর্য্যেব সাধ্যাতীত। 

জ্যোতিঃশান্ত্রের যতে উন্কাপিগুগুলি অতি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক বত 
আর কিছুই নয়। ইহার! আমাদের পৃথিবীর মতই এক এক নির্দি্ট- 
পথে দলে দলে কৃর্যের চারিদিকে থুরিয়া! বেড়ায়? কিন্তু আকারে 
অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলিয়! বৃহৎ দুরবীণেও ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। 
পুথিবী নিজের নির্দিষ্ট কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন এ সকল উদ্ধাপিণ্ডের 
ভ্রমণপথের নিকটবর্তী হয়, তখন পৃথিবীর আকর্ষণে কতকগুলি পি 
তপৃষ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করে। 

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সর্বদাই প্রায় পঞ্চাশ মাইল গভীর বামুর আব- 
রণে মগ্ডিত রহিয়াছে। কাজেই পৃথিবীর দিকে আসিতে হইলে 
উক্কাপিগুগুলিকে সেই গতীর বায়বীয় আবরণ ভেদ করিয়া আসিতে 
হয়। বায়ু অত্যন্ত লঘুবাম্প হইলেও; ইহার ভিতর দিয়া কোন বস্তু 
ভ্রতবেগে চধিতে আরম্ভ করিলে ঘর্ষণে গরম হইয়া পড়ে। কামান 
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ব! বন্দুকের মুখ হইতে যখন গোলাগুলি ছুটিয়) বাহির হয়, তখন 
প্রথম সেগুলি শীতলই থাকে । তার পর বায়ুর ভিতর দিয়! চলিবার 
সময় তাহারা বায়ুর সংঘর্ষণে উত্তপ্ত এবং শেষে প্রজলিত হইয়া পড়ে। 
উষ্কাপিগসকল বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া নামিবার সময় ঠিক পূর্ববোজ্জ 
কারণে প্রজলিত হইয়া পড়িতে আরম্ত করে। এই প্রঙ্মলিত 
অবস্থাতেই উহার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। যেগুলি আয়তনে 
অতি ক্ষুদ্র, পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হইবার সময় পথিমধ্যেই তাহার! 
নিঃশেষে তন্মীভৃত হইয়া যাঁয়। কেবল বৃহতগুলিই পুড়িতে পুড়িতে 
ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে। উক্কাপিণ্ডের এই প্রকার দগ্ধাবশেষ পৃথিবীর 
নানাস্থানে পাওয়া গিম্বাছে! অগ্ঠাপি প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় পাঁচটি 
করিয়! উক্কাপিগ পৃথিবীর নান! অংশ হইতে সংগৃহীত হইতেছে । 
কলিকাতার কলা-ভবনেই ([1856417 ) অনেকগুলি উন্কাপিণ্ডের 
দগ্ধাবশেষ সংগৃহীত আছে। 

প্রতিদিন আমাদের বায়ুমণ্ডলে কতগুলি উন্কাপিগ প্রবেশ করে, 
অধ্যাপক নিউটন্‌ সাহেব তাহার গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
বলা বাহুল্য, এ প্রকার গণনা কখনই নিতু বা সুস্ষ হয় না। যাহা 
হউক, নিউটন্‌ সাহেবের হিসাবে দিবারাত্রিতে গড়ে প্রায় ছুই কোটি 
উন্ধাপিও আমাদের বায়ুমগ্ুলে আগিয়৷ তন্মীভূত হইয়া যাঁয় বলিয়া 
স্থির হইয়াছিল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই সকল উদ্কাপিগ্ডের 
মধ্যে বংসরে কেবল চারি পাঁচটি পুড়িতে পুড়িতে তূপৃষ্ঠে আসিয়া 
পড়ে, এবং অবশিষ্ট সকলই নীচে নামিবার সময়ই নিঃশেষে পুড়িয়া 
যায়। পুড়িয়া গেলেও ইহাদের ভন্ম চিরকাল আকাশে ভাসমান 
থাকিতে পারে না, উক্কাদাহে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, সকলই ধীরে 
তৃপৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে । যেরুপ্রদেশ এবং সমুদ্রতল হইতে উক্কাতন্ম 
সংগ্রহ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। হিসাব 





উ্কাপিগু । ৩৭ 


করিলে প্রতি বৎসর তৃপৃষ্ঠে তিনহাজার মণ উক্কাভন্মের সন্ধান পাওয়া 
যায়। 

উন্ধাপিও সম্বন্ধে এ পর্য্যস্ত যে কয়েকটি কথা লেখা হইল, গত 
শতাব্দীর মধ্যভাগের জ্যোতিষিগণ তাহার অধিক আর বিশেষ কিছু 
জানিতেন না। পরবর্তী জ্যোতির্রিদ্গণই উক্কীপিণ্ডের গতিবিধি 
লইয়া দীর্ঘকাল গবেষণা! করিয়াছিলেন, এবং সেই সকল গবেষণার 
ফলেই ইহার স্থুলতত্বগুলি ক্রমে প্রকাশিত হইয়৷ পড়িয়াছে। 

ধাহার! আধুনিক জ্যোতিঃশাস্ত্রের একটু খবর রাখেন, তাহানিগের 
নিকট স্ুপসিদ্ধ বায়েলার (8161825 ০০1১০.) ধূমকেতুর পরিচয় প্রদান 
করা নিশ্রয়োজন। গত ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে *ই.'”'৯১ জ্যোতিষী বারেলা 
সাহেব এই ধূমকেতুটির আবিষ্কার করেন। গণনায় তাহার কয 
প্রদ্ক্ষিণকাল সাড়ে ছয় বৎসর বলিয়া স্থির হইয়াছিল এবং হিসাব 
মত ১৮৩২ এবং ১৮৩৯ সালে ধৃমকেতুটি যথাসময় দেখা দিয়াছিল। 
কিন্তু ১৮৪৫ সালে তাহাকে আর পূর্বের আকারে দেখা যায় নাই; 
কোনও অজ্ঞাত কারণে * দ্বিধা বিভক্ত হইয়। সেটি যুগল ধূমকেতুর 
আকারে আকাশে উদ্দিত হইয়াছিল। জ্যোতিস্কটির এই অদ্ভূত 
পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া পরিবর্তী উদয়কালে তাহার অবস্থা কি 
প্রকার দীড়ীয় দেখিবার জন্ত জ্যোতিষিগণ উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন। 
১৮৪৫ সালে উভয় ধূমকেতুরই উদয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের 
পরম্পরের দূরত্ব লক্ষাধিক মাইল হইয়া দীড়াইয়াছিল, এবং শেষে 
১৮৫৭ সালে তাহাদের প্রত্যাবর্তনের সময় উপস্থিত হইলে; . বৃহৎ 





* বায়েলার ধূমকেতুর ধ্বংস হওয়ার অনেকগুলি কারণ সাধারণ জ্যোতিবিক 
শ্র্থে লিপিবন্ধ দেখা যায়। অনেকে জ্যোতিষীই বৃহস্পতির আকর্ষণকেই প্রধান 
কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই প্রকৃত কারণ কিনা, তাহা এখনো 
বিচাধ্য বলিয়া যনে হয়। 


১০৮ প্রকৃতি-পরিচয়। 


দুরবীণে তাহাদের একটিরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই বায়েলার 
ধূমকেতুর প্রদক্ষিণপথ এখনো নিদিষ্ট রহিয়াছে । ১৮৫৭ সালের 
পর প্রতিবৎসর সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের পৃথিবী যখন এ পথ তেদ 
করিয়া অগ্রসর হয়, তখন লক্ষ লক্ষ উদ্ধাপিও বৃষ্টির ধারার ন্যায় পৃথিবীর 
দিকে পড়িতে আরন্ত করে। 

বায়েলার ধূমকেতুর ধ্বংসের পর এ নির্দিষ্ট সময়ে উদ্কাপাতের 
সংখ্যা বাড়িতে দেখিয়া উদ্ধ'পিণ্ডের সহিত ধূমকেতুর কোন বিশেষ 
সন্ন্ধ আছে বলিয়া অনেকরই মনে হইয়াছিল। সেইসময়ের প্রধান 
জ্যোতির্ধিদ্ুগণ বিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং শেষে স্থির হইয়া- 
ছিল, বায়েলার ধূমকেতুই চুর্ণিত হইয়। ক্ষুদ্র উহ্কাপিণ্ডে পরিণত হইয়াছে 
এবং অগ্তাপি সেগুলি এ ধৃমকেতুরই পথে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া! ব্য 
প্রদক্ষিণ করিতেছে । কাজেই সেই পথের নিকটবর্তী হইয়া পৃথিবী 
তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে টানি নিজের আকাশের ভিতর 
আনিতে পরিতেছে। 

বৎসরের সকল দিনে উক্কাবর্ষণ সমান হয় না! প্রতি বৎসরই 
এপ্রিল, আগষ্ট এবং নবেম্বর মাসের কয়েটি নির্দিষ্ট দিনে উন্ধাপাতের 
সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইতে দেখা যায়। বায়েলার ধূমকেতুর সহিত 
উদ্ধাপাতের পূর্বোজ্ সন্বন্ধ আবিষ্কৃত হইলে, এপ্রিল, আগষ্ট এবং 
নবেম্বরের বর্ষণের সহিতও কোন কোন ধূমকেতুর সম্বন্ধ আছে 
বলিয়। জ্যেতি্বিদ্গণের মনে হইয়াছিল। অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছিল, 
পৃথিবী ক্্ধযপ্রদক্ষিণ করিতে করিতে তিন সময়ে তিনটি নির্দিষ্ট 
ধূমকেতুর ভ্রমণপথ ভেদ করিয়া চলিয়া আসে। কাঙ্জেই এ সাময়িক 
উক্কাবর্ষণগুলি যে, ধূমকেতুর অঙ্গচ্যুত খগ্ডজ্যোতিষ্ক দ্বারা উৎপন্ন হয়, 


তাহা নকল্লেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন। 


উদ্কাপিগু। ১০৯ 


সাময়িক উদ্ধাবর্ষণের পূর্বোক্ত কারণটি আজও সত্য বলিয়া গৃহীত 
হইয়া আসিতেছে । বরং আকাশ-পর্যবেক্ষণের উপযোগী নানা উৎকৃষ্ট 
যন্ত্র নিশ্মিত হওয়ায় উল্লিখিত ব্যাথ্যানটির সম্বন্ধে যে সকল ক্ষুদ্র সন্দেহ 
ছিল, তাহা এখন একে একে দুর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নির্দিষ্ট 
উদ্ধাবর্ষণ ছাড়া মাঝে মাঝে আকাশে যে ছুই একটি বৃহৎ উন্কাপিণড 
(1515০069) আবির্ভাব হয়, তাহাদের উৎপত্তিরহস্ত আজও ভাল 
করিয়! জানা যায় নাই। সাময়িক বর্ষণের উন্কাপিগুগুলি পৃথিবীর 
বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়! নামিবাঁর সময় নিঃশেষে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া 
পড়ে, কিন্তু শেষোক্ত পরিগুগুমি আকারে অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া, একে 
বারে পুড়িয্না যায় না। উহাদের কিয়দংশ প্রায়ই ভূতলে আসিয়া 
পতিত হয়। এই সকল দগ্ধাবশেষ লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ অনেক 
পরীক্ষা করিয়াছেন। পরীক্ষার ফলে কতকগুলিতে কেবল লৌহ ও 
নিকেল্‌ এবং অপরগুলিতে কেবল প্রস্তরের অস্তিত্ব দেখা গিয়াছে। 
আমাদের পৃথিবী যে সকল উপাদানে গঠিত, উক্কাদেহে তাহারি সন্ধান 
পাইয়া, এককালে এই বৃহৎ পিগুগুলি যে পুথিবীরই অঙ্গীভূত ছিল, 
আজকাল জ্যোতির্কিদ্গণ তাহাই অনুমান করিতেছেন। 

কিপ্রকারে পূর্বোক্ত শিলা ও ধাতুপিগগুলি পৃথিবীর দেহ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, আধুনিক পঞ্ডিতগণ তাহারও আতাস দিতে 
ছাড়েন নাই। একদল বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, সম্ভবতঃ অতি প্রাচীন 
কালে পৃথিবীর উপরে অসংখ্য বৃহৎ আগ্নেয় পর্বত ছিল। এইগুলি 
যখন ভীমবেগে অনল উগ্দীরণ করিত, তখন নানা বায়বীয়. পদার্থের 
সহিত বৃহৎ বৃহৎ শিল1 ও ধাতুথগ্ডও আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইত। কোন 
বস্বকে সবলে আকাশের দিকে ছুড়ির়া ফেলিলে সেটি যদ্দি পৃথিবীর 
আকর্ষণের সীম! অতিক্রম করিয়া ধাবিত হয়, তবে তাহার ভূপৃষ্ঠে 
ফিরিয়া আসিবার আর সম্ভাবনা থাকে না। এই অবস্থায় তাহাকে, 


৯১১৯৩ প্রকৃতি-পরিচয় 


স্কু্র জ্যোতিষের হ্তায়ই আকাশে ঘুরিয়। বেড়াইতে হয়। জ্যোতির্বিদৃ- 
গণ বলিতেছেন, প্রাচীন যুগের সেই বৃহৎ আগেয়গিরিওলি হইতে 
যে সকল শিলা উৎক্ষিপ্ত হইত, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলি 
নিশ্চয় আকর্ষণের সীম। অতিক্রম করিয়া যাইত। কাজেই তাহার আর 
পৃথিবীতে না ফিরিয়া এক একটি নির্দিষ্ট পথে পরিভ্রযণ সুরু করিয়া 
দিত। পৃথিবী হইতে উৎক্ষিপ্ত এই শিলাগুলিকেই পূর্বোক্ত পণ্ডিতগণ 
বৃহ উ্কাপিগ বলিতে চাহিতেছেন। 

চন্দ্রষগ্ুল যে এককালে সহ সহস্র ছোট বড় আগ্নেয়পর্ববতে 
স্মাচ্ছাদিত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ছোটখাটো 
দূরবীণ, দিয়া দেখিলেও চন্দ্রমগ্ুলে এখনে নির্বাপিত আগ্নেয়গিরিগুলির 
বিবর সুস্পক্ট ধরা পড়ে । ইহা দেখিয়া আর একদল জ্যোতিষী 
বলিতেছেন, কেবল পৃথিবীরই আগ্রেরগিরি উন্কাপিণ্ডের উৎপত্তি করে 
নাই। চন্দ্রের অসংখ্য পর্বতশিখর হইতে যখন অপ্রৃদগম হইত 
তখনও লক্ষ লক্ষ প্রস্তরথণ্ড উর্ধে উঠিয়া চন্দ্রের আকর্ষণের সীমা 
অতিক্রম করিত। সেগুলিও এখন বৃহৎ উক্কাপিগ্ডের আকারে নিশ্চয়ই 
পৃথিবীর আকর্ষণের সীমার মধ্যে আসিয়া জলম্ত উদ্ধাপিণ্ের 
আকারে ভূপতিত হইতেছে। 

বৃহৎ উদ্ধাপিণ্ডের উৎপতি সম্বন্ধে পুর্বোক্ত কথাগুলি আধুনিক 
জ্যোতিষিক গ্রন্থে স্থান পাইলেও, সেগুলিকে অবিসন্বাদে সত্য বলিয়া 
গ্রহণ করা চলিতেছে না। সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ 
জ্যোতিবী-পিকারিউ. সাহেব, প্রচলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, আকর্ষণের সীম! অতিক্রম করিয়া! যাইতে 
হইলে পৃথিবী এবং চন্দ্রের আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপণ-বেগ প্রতি 
সেকেও্ডে অন্ততঃ সাত মাইল এবং দুই মাইল হওয়া! আবশ্তক। কিন্তু 
এই গ্রকারে ভীমবেগসম্পন্ন আগ্নেয়গিরির অস্তিত্বের কোন চিহুই 


উদ্ধাপিগু। ১১১ 


তৃপৃষ্ঠে বা! চন্দ্রমডলে দেখা যায় না। কাজেই প্রচলিত সিদ্ধান্তে কখনই 
পুর্ণ বিশ্বাস স্বাপন কর চলে না । 
ভুবনবিখ্যাত পঙ্ডিত ডাঁরুইনের বংশধর জর্জ ডারুইন্‌ সাহেব (5 
0. ঢা. 05৮12) গাণিতিক প্রযাণ প্রয়োগে চন্ত্রের যে উৎপত্তি- 
তত্ব আবিষ্কীর করিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, চন্দ্র 
এককালে পৃথিবীরই কুক্ষিগত ছিল। তা'র পর পৃথিবী হইতে ছিন্ন 
হইয়া জোয়ারভাটার (759) প্রভাবে সেটি ধীরে ধীরে পিছাইয়! 
গিয়া, এখন প্রায় আড়াইলক্ষ মাইল দুরে পড়িয্াছে। পিকারিউ. 
সাহেব ডারুইনের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তটিকে মানিয়া লইয়া উক্কাপিণ্ডের 
উৎপত্তির এক নূতন কারণ দেখাইয়াছেন । ইনি বলিতেছেন, যেদিন 
হঠাৎ পৃথিবীর কতক অংশ ছিন্ন হইয়া চন্দ্রের উৎপত্তি করিয্বাছিল, 
সেদিন পৃথিবীর উপরকার চাপও হঠাৎ কমিয়া গিয়। ভূপৃষ্ঠের রুদ্ধ বায়ু 
বা অপর বায়বীয়-পদার্থ গুলিকে অকম্াৎ মুক্তি দিয়াছিল। কাজেই 
ইহাতে তৃপৃষ্ঠ আর পূর্বের ন্তায় অচঞ্চল থাকিতে পারে নাই। নূতন 
শক্তিতে পৃথিবীর উপরকার কঠিন স্তরগুলি ছিন্ন হইয়া! উ্ীরে উঠিতে 
আরস্ত করিয়াছিল। পিকারিও, সাহেব বন্িেন্ পই চাপনির্শ 
অবস্থায় পৃথিবীর যে কঠিন অংশ ইত, তাহাই এখন 
উন্কাপিও হুইয়। দড়াইয়াছে। 
ভূপুৃষ্ঠ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইবার পর কি প্রকার পথ অবলম্বন করিয়া 
সেই শ্িলাখণ্গুলি ঘুরিয়। বেড়াইয়াছিল, পিকারিঙ, সাহেব গণিতের 
সাহায্যে তাহাও দেখাইয়াছেন। এই সকল গাণিতিক হিসাব দেখিলে, 
এবং তাহার সহিত উন্কাপিওগুলির আধুনিক অবস্থা মিলাইয়! লইলে 
পিকারিঙের নূতন সিদ্ধান্তটিকে সত্য বলিয়াই মনে হয়। 
যাহা হউক সাময়িক উন্কাবর্ধণের পিগুলি ষে ধূমকেতুরই দেহ- 


ফ্যুত ক্ষুদ্র অংশ, তাহাতে আর এখন সন্দেহ করা যায় না; এবং বৃহৎ 
/ | | 


১১২ প্রকৃতি-পরিচয়। 


গিগুগুলির গঠনোপাদান নির্ণয় করিয়া পৰীক্ষা করিলে, সেগুলি যে 
এককালে পৃথিবীরই অঙ্গীভূত ছিলনা, তাঁহাও কোনক্রমে বল!চলে না। 
আমরা এপর্যন্ত ভত্তরে যতগুলি মূল পদার্থের সন্ধান পাইয়াছি, উদ্ধা 
পিওে তাহার মধ্যে প্রায় ২৯টির অস্তিত্ব ধরা গড়িয়াছে। অগ্ঠাপি কোন 
অপার্থিব বস্তুই উহাতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বৃহৎ উদ্ধাপিগু- 
গুলিকে পৃথিবীরই সামগ্রী ব্যতীত অপর কিছুই বলা চলিতেছে না। 
আগ্রেয়গিরির অগ্যৎপাতে, কি চন্দ্রের জন্রকালে, এগুলি পৃথিবীচ্ুত 
হুইয়াছিল--তাহাই এখন বিচার্ধয। 





হালির ধূমকেতু । 


গত বৎসর শীতের শেষে হ্যালির ধূমকেতু একবার ুর্ধ্য-প্রদক্ষিণ 
করিয়া পৃথিবীকে দেখ দিয়া গিয়াছে। নানা দেশের জ্যোতির্রিদ্গণ 
এই সুযোগে জ্যোতিষ্কটিকে তাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছেন। এই ধূয- 
কেতুটি বহুকাল সৌরপরিবারভুক্ত হুইয়া পড়িয়াছে, কাঁজেই ইহাকে 
অপর গ্রহের ন্যায় হূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। প্রসিদ্ধ 
ইংরাজ জ্যোতির্বেত্তা হ্যালিসাহেব ইহার আবিষ্কারক, এই জন্যই 
হালিসাহেবের নামানুসারে ধৃমকেতুটির নামকরণ হইয়াছিল । 
সাধারণ ধূমকেতুর তুলনায় এটির আকার অনেক বড়, এবং 
অন্ততঃ দুই মাস ধরিয়া ইহাকে দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু 
কেবল এই সকল কারণেই হ্যালির ধূমকেতু প্রপিদ্ধ' নয়। ইহাকে 
আবিষ্কার করিয়া হাালিসাহেব ধূমকেতুমাত্রেরই গতিবিধিসম্বন্ধে যে 
সকল নূতন তত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাই জ্যোতিষ্কটিকে চির- 
স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। হালির ধূমকেতুর আবিষ্কারের পর সত্যই 
জ্যোতিঃশাস্ত্রে এক নূতন অধ্যায় যোজিত, হইয়াছে । আমাদের 
পৃথিবী যেমন এক বৎসরে হূর্ধ্যকে পনি ক। করে, এই ধূমকেতুটি সেই 
প্রকার প্রায় ৭৬ বৎসরে সূর্ধ্যকে ঘুরিয়। আইপে। গত ১৮৩৫ খুষ্টাব্ে 
ইহার শেষ সাক্ষাৎ পাওয়া! গিয়াছিল। কাজেই ১৯১০ সালে ইহার 
পুনবাগঘন একপ্রকার নিশ্চিত ছিল। 

হাণির বৃহৎ ধৃমকেতুটির বিশেষ বিবরণ আলোচন! করিবার 
পৃর্ধে, ধূমকেতু জিনিসট। কি তাহা জানা আবশ্যক । 

জ্যোতির্কি্িগণ বলেন, বৃহস্পতি, শনি, মঙ্গল প্রসৃতি যে সকল ছোট 
বড় গ্রহ লইয়া সৌরজগৎ গঠিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটি ই 
সুর্যের আত্মজ | যখন এক বিশাল নীহারিকারাশি হইতে উপাদান 


১১৪ প্রকৃতি-পরিচয়। 


সংগ্রহ করিয়া। সুরধ্য নিজেকে গড়িয়। তুলিতেছিল, তখন নিজের দেহেরই 
এক একটি ক্ষুদ্র অংশ দিয়] গ্রহগুলিকেও স্থষ্টি করিয়াছিল। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে, সৌরপরিবারস্থ জ্যোতিক্ষগণ হুর্য্যের চিরসহচর। 
সু্য নিশ্চল এবং ক্ষুদ্রবৃহৎ্ গ্রহ-উপগ্রহগুলি তাহার চারিদিকে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া একটা কথা আছে। কিন্তু সত্যই 
সুর্য্য নিশ্চল নয়। যাত্রী-বোবাই গাড়ী যখন ছুটিতে আরম্ভ করে, 
তখন উপবিষ্ট আরোহিগণ যেমন বলেন, যানের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে 
তাহারা নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন, স্র্য্যের নিশ্চলতা। কতকটা সেই 
প্রকারের । পথের পার্খস্থ গাছপালা মাঠ-ঘাটের তুলনায় গাড়ী বা 
আরোহী কেহই নিশ্চল নয় । কুর্য্যও অনন্ত আকাশের দূরবর্তী নক্ষত্র- 
গণের তুলনায় নিশ্চল নয়। তাহার ছোট বড় গ্রহ-উপগ্রহগুলিকে 
চারিদিকে রাখিয়ণ সে এক নির্দিষ্ট দিক্‌ লক্ষ্য করিয়। ছুটিয় চলিয়াছে। 

পৃথিবীর উপরকার পথ-ঘাটের তুলনায় ব্যোমপথ কতকট! নিষ্কণ্টক 
হুইলেও, ব্যোমবিচরণ ব্যাপারটা একেবারে নিরাপদ নয়। অনন্ত 
আকাশের সর্ধাংশ কেবল দৃরবিচ্ছিন্ন নক্ষত্রেরই আবাসস্থান নয়। 
ইহার অনেক স্থানেই ক্ষুদ্র বৃহ নীহারিকারাশি এবং উন্কাপুঞ্জ 
(0০০৭০ ০1০55) ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং কৃধ্য তাহার 
গ্রহগুলিকে পক্ষপুটে ব্লাথিয়া যখন ভীমগতিতে ছুটিয়া চলে, তখন 
প্রকার জ্যোতিষ্বগুলির সহিত তাহার ছোটখাটে! সংঘর্ষণ হওয়া 
বিচিত্র নয়। বলা বাহুল্য, ইহাতে সৌরজগতের অণুমাত্র ক্ষতি হয় 
না। যাহারা গতিরোধ করিতে দাঁড়ায়, তাহাদিগকেই নানাপ্রকাৰে 
লাঞ্ছিত হইতে হয়। অনেক সময়েই ইহীরা স্ধ্য এবং তাহার গ্রহ- 
গুলির আকর্ষণ এড়াইতে পারে না, কাজেই অন্ততঃ কিছুকালের 
জন্য তাহাদিগকে সৌরজগতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হয়। এই 
শ্রেণীর আগন্তক জ্যোতিষ্কই ধূমকেতুর আকার পরিগ্রহ করিয়া মাঝে 


হ্যালির ধূমকেতু । ১১৫ 


মাঝে আমাদিগকে দেখা দেয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রহগুলিব 
সহিত হুর্য্যের যেমন শোণিত-সম্পর্ক বর্তমান, ধূমকেতুগুলির সহিত 
মোটেই তাহা নাই। ইহারা সৌরজগতের আগস্তকমাত্র । অনেকেই 
কেবল কয়েকদিনের জন্য কোন অজ্ঞাত রাজ্য হইতে ছুটিয়া আসিয়া, 
সুর্যের আতিথ্য গ্রহণ করে, এবং সেই অল্লনকালে একবারযাত্র গ্রহ- 
পৃতিকে প্রদক্ষিণ করিয্বা, চিরদিনের জন্য সৌরজগতের নিকট বিদায় 
গ্রহণ করে। 

অতিথিবেশে প্রবেশ করিয়া শেষে গৃহস্বামীর অন্কগ্রহে পরিবার- 
ভুক্ত হইয়া পড়া, আমাদের ক্ষুদ্র গাহ্‌স্থ্যজীবনের খুব সুলত ঘটন। 
নয়। কিন্তু শুর্য্ের বৃহৎ পরিবারে এই ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। 
অতিথি ধৃমকেতুগুন্বির যখন যাত্রাকাল উপস্থিত হয়, সূর্য্য বাছিয়। 
বাছিয় তাহাদের কতকগুলিকে নিজের পরিবারভুক্ত করিয়! লয়। 
বৃহস্পতি ও শনি, প্রভৃতি বৃহৎ গ্রহগুলিও এই ধরাপাক্‌$-ব্যাপারে 
কম দক্ষনয়। কৃর্য্যের নিকট হইতে কোন গতিকে বিদায়গ্রহণ 
করার পর যদ্রি এঁ সকল গ্রহের সহিত সাক্ষাৎ, হয়, তবে আগন্তক- 
দ্িগের প্রায়ই পলায়নের উপায় থাকে না। অনেক সময়েই শনি, 
বৃহম্পতি প্রভৃতির আকর্ষণে উহাদিগকে সৌরপরিবারভুক্ত হইয়া 
পড়িতে হয়, এৰং অপর গ্রহের ন্যায় চিরজীবন হ্র্য্যকে প্রদক্ষিণ 
কৰিয়াই কাটাইতে হয়। সৌরজগতের স্থষ্টির পর এই প্রকার যে কত 
ধূমকেতুর আগমন-নিক্রমণ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না; এবং 
যাহারা ঘটনাক্রমে স্্য্যের পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের 
ংখ্যাও বড় কম নয়। 

সৌরজগতে আবদ্ধ ধৃমকেতুগুলির ভ্রমণপথ (০:১1) ইত্যাদি আধুনিক 
জ্যোতিষিগণ স্ুম্্রতভাবে গণনা করিয়াছেন | তা'ছাড়। কোন্‌ ধূমকেতু: 
কোন্‌ গ্রহের আকর্ষণে সৌরপরিবারে চির-আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে, 


১১৬ প্রকৃতি-পরিচয়। 


তাহাও সুস্পষ্ট জানা গিয়াছে । গ্রহগুলির মধ্যে বৃহস্পতি সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ, আয়তনে আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ১৩০০ গুণ বড় । সুতরাং 
এই প্রকার একটা বড় গ্রহের নিকটবর্তাঁ হইলে, ধূমকেতুর ন্যায় ক্ষুদ্র 
জ্যোতিক্ষের পরিত্রাণের অতি অল্পই সম্ভাবনা থাকে । জ্যোতির্বদ- 
গণ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, একা বৃহস্পতিই এঁ প্রকারে প্রায় 
যোলটি ধুমকেতুকে সৌরজগতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এইগুলির 
প্রত্যেকটিরই ভ্রষণপথ বৃহস্পতির ভ্রমণপথের নিকটবর্তী প্রদেশে 
আসিয়া শেষ হইয়াছে, এবং ক্ধ্প্রদক্ষিণ করিতে ইহাদের মধ্যে 
কেহই আট বৎসরের অধিক সময় গ্রহণ করে না। ন্তেপৃচুন্, ইউ- 
রেনস্‌ এবং শনি, বৃহস্পতি অপেক্ষা আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও প্রত্যেকে 
কতকগুলি ধূমকেতু বাঁধিয়া রাখিয়াছে। শনির অনুগত ধূমকেতুর 
সংখ্যা ছুইটিমাত্র। কিন্তু স্তেপৃচুন্‌ ও ইউরেনস্‌ যথাক্রমে ছয়টি এবং 
তিনটি ধৃমকেতুকে বন্দী করিয়াছে । আমাদের আলোচ্য ধূমকেতুটি 
ন্লেপ্চুনের বন্দীদিগের মধ্যে একটি । 

ধূমকেতুর নাম শুনিলেই বৃহতপুচ্ছবিশিষ্ট এক প্রকাও জ্যোতি- 
স্কের কথা আমাদের মনে পড়িয়া যায়। কিন্তু ইহাই ধূমকেতুর 
নির্দিষ্ট আকার নয়। সুর্য হইতে যখন অতি দৃরবর্তা স্থানে থাকে, 
তখন দূরবীণ, বা ফটোগ্রাফের চিত্রে তাহাদিগকে অতি ক্ষুদ্র গ্রহের 
স্তায়ই দেখায়। তখার পর উহার] যত হৃর্য্ের নিকটবর্তী হইতে 
আরম্ত করে, ততই উহাদের আকার ও উজ্জ্লতা বাড়িয়া যায়। 
মুণ্ড ও পুচ্ছ ইত্যাদি যে সকল বিশেষ চিহ্ন দেখিয়া, আমরা এই 
জ্যোতিষ্কগুলিকে ধূমকেতু বলিয়। চিনিয়া৷ লই, তাহা! সুর্যের নিকট- 
বর্তী হইলেই উহাদের দেহ হইতে শ্বতঃই বাহির হয়। 

পূর্বোক্ত বিচিত্র আকার পরিগ্রহের কারণ ভিজ্ঞাসা করিলে 
জ্যোতিধিগণ বলেন, ধূমকেতুমাত্রেরই দেহ বহুসংখ্যক ক্ষুত্র উন্কাপিগু 
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দ্বারা গঠিত। পিগুগুলির আয়তন ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় জানি- 
বার উপায় নাই । তবে সেগুলি যে আয়তনে খুবই ছোট,এবং ধূমকেতুর 
দেহে অবস্থানকালে তাহার! যে খুব নিবিড়ভাবে থাকে না, তাহার 
প্রমাণ আছে। আকাশে বৃহৎ পুজ্ছ বিস্তার করিয়া যখন কোন ধূমকেতু 
উদ্দিত হয়, তখন সেই পুচ্ছদ্বার আকাশের নক্ষত্রগুলি আচ্ছাদিত হয় 
না। কাজেই দুরবিচ্ছিন্ন উন্কাকণা দ্বারা গঠিত না৷ হইলে, পুজ্ছ কখনই 
এ প্রকার স্বচ্ছ হইতে পারিত না । যাহ] হউক ক্ষুদ্র কণাময় ধৃমকেতু- 
গুলি হুর্য্ের নিকটবর্তী হইতে আরম্ভ করিলে, উহাদের দেহস্থ 
অসংখ্যক উক্কাকণাতে হৃর্য্যের আকর্ষণে একপ্রকার জোয়ার ভাটার 
(7791 1015687527706 ) উত্পত্তি হয়, এবং তাহাতে উচ্ধাকণাগুলি 
পরস্পরকে সবেগে ধার্কা দিতে আরস্ত করে। সংঘর্ষণ হইলে তাপের 
উৎপত্তি অনিবাধ্য। কাজেই এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিগগুলি সংঘর্ষণের 
তাপে ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়৷ অলিতে আরম্ভ করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
প্রজ্বলিত বাশ্পরাশি ক্ষুদ্রতর পিগুগুলিকে লইয়া জ্যোতিষ্কের চারিদিক্‌ 
দিয়া ছুটিয়া বাহির হইবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু হুর্ধ্যের 
দিকে সেগুলি একপদও অগ্রসর হইতে পারে না। একই প্রকারের 
বিদ্যুতে পূর্ণ ছুই পদার্থকে কাছাকাছি রাখিলে, তাহারা যেমন পরস্পর 
দুরে যাইবার চেষ্টা করে, এখানেও সেই প্রকার হুর্যের আকাশমগুল 
ও ধৃমকেতু-নির্গতবাম্প কোন কারণে একই বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়। 
পড়ায়, সেই লঘু বাম্পরাশি কুর্্য হইতে দুরে যাইতে আরম্ভ করে, 
এবং শেষে তাহারই সেই একদিগ্গামী ধারা আমাদের নিকট ধুম- 
কেতুর পুচ্ছ হইয়া দাড়ায়। * 


€* কিকারণে ধুমকেতুর বাম্প ও সৌরাকাশ একই জাতীয় বিছ্যুতে পূর্ণ হই 
পড়ে, অগ্যাপি কোন বৈজ্ঞানিকই তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন নাই। স্যর 
তাপ ও আলোক-রশ্রি ধূমকেতুর অতি লঘু উক্কাকণাগুলিকে চাপ দিয়া বিতাড়িত 
করে বলিয়া, জাজকাল অনেক বৈজ্ঞানিক জন্গমান করিতেছেন । 





১১৮ প্রকৃতি-পরিচয়। 

তাপ পাইলে প্রায় সকল পদার্থেরই আয়তন বাড়িয়া যায়। 
চচ্ষুর অগোচর দুরবর্জা ধূমকেতু কুর্য্যের নিকটবর্তী হইয়া যখন 
নিজেরই দেহোৎ্পন্ন তাপে নিজে উত্তপ্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহারও 
আকার বাড়িয়া যায়। গত ১৮৫৮ খৃষ্টান যে একটি বৃহৎ ধূমকেতুর 
(10921750০76) উদয় হইয়াছিল, গণনায় তাহার কেবল 
যুগডটিরই ব্যাসের পরিমাণ আড়াই লক্ষ মাইল দেখা গিয়াছিল। পুচ্ছট্ি 
অবশ্তই ইহা অপেক্ষা বহুশতগুণ বড় ছিল। এপর্যন্ত যতগুলি ধুম- 
কেতুর আয়তন গণনা করা হইয়াছে, তাহাদের কাহারও পুচ্ছের 
দৈর্ঘ্য এক কোটি মাইলের কম দেখা যায় নাই। কোন কোন 
ধৃমকেতুতে ইহার পরিমাণ দশ কোটি মাইলেরও অধিক হইতে দেখ। 
গিয়াছে। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছিঃ ধৃূমকেতুমাত্রই দুরবিচ্ছিন্ন অতি ক্ষুদ্র 
উদ্ধাকণা দ্বারা গঠিত। এই প্রকার একট! লঘু জিনিস তাপ পাইয়া 
ফাপিয়! দ্াড়াইলে, তাহার ঘনতা যে খুব কম হইয়া পড়িবে তাহা 
আমর] অনায়াসে অনুমান করিতে পারি। জ্যোতিব্বিদগণও তাহাই 
অনুমান করেন। অনেক সময় বড় বড় ধূমকেতু পৃথিবী ও মঙ্গল 
প্রভৃতি ক্ষু্র গ্রহের নিকটবর্তা হইয়াছে, কিন্তু তাহারা এই ছোট 
গ্রহগুলিকেও অণুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই; বরং নিজেরাই 
পৃথিবী ও মঙ্গলের টানে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, ধৃম- 
কেতুগুলি আমাদের বাঘুর ন্যায়ও তারবিশিষ্ট হইলে, এপ্রকার হইত 
না। জগদিখ্যাত জ্যোতির্ধিদ হার্শেল সাহেব গণন! করিষা বলিয়া 
ছিলেন, বৃহৎ ধূমকেতুর পুচ্ছ আকাশের কোটি কোটি মাইল স্থান 
অধিকার করিয়া থাকিলেও তাহার সমবেত গুরুত্ব কখনই ছুই তিন 
সেরের অধিক হইতে পারে না। 

প্রাচীন জ্যোতির্বিদগ্ণ ধৃমকেতুগুলিকে গুরুভার বৃহৎ জ্যোতিষ্ক 
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মনে করিয়া উহাদের উদয়কালে বড় শঙ্কিত হইয়! পড়িতেন । কোন- 
ক্রমে ধূমকেতুর সহিত সংঘর্ষণ হইলে, পৃথিবী তম্মীভূত হইয়া পড়িবে 
বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্গণ ধূমকেতুর 
লঘুতার যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা! মনে করিলে 
প্রাচীন জ্যোতিষীদিগের আশঙ্কা ষে কত অমূলক তাহা আমরা 
বুঝিতে পারি । সংঘর্ষণ হইলে পৃথিবীর অণুমাত্র হানির সম্ভাবন! 
নাই, বরং তাহাতে ধূমকেতুরই চুর্ণিত দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবারই 
কথা। গত ১৮৬১ সালে আমাদের পৃথিবী ও চন্দ্র সত্যই একটি ধৃম- 
কেতুর পুচ্ছের তিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। বলা বাহুল্য পৃথিবী 
সেই পুচ্ছাঘাত সহ্য করিয়া ঠিক্‌ পূর্ব রহিয়াছে। মার্সেলিস্‌ 
মানমন্দিরের জ্যোতিষী ভালজ. (4. ৬৪1) সাহেব এবং ইংরাজ 
জ্যোতির্ধিদ অধ্যাপক হিগু (11700) এই ঘটনার সময় সতর্কতার 
সহিত আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিষাছিলেন। কেহই বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য ব্যাপার দেখিতে পান নাই। যে কয়েক দিন পৃথিবী ধূমকেতুর 
পুচ্ছাত্যন্তরে ছিল, কেবল মাত্র সেই কয়েক দিন আমাদের বায়ুমগুল 
লোহিতাভ হইয়া পড়িয়াছিল; এবং রাত্রিতে আকাশের সর্বাংশে 
যেন একপ্রকার অতি ক্ষীণ আলোক দেখ! যাইত | 

এই ত গেল ধূমকেতুর সাধারণ কথা। হ্যালিসাহেবের আবিষ্কৃত 
ষে ধূমকেতুটি গত বৎসরে উদিত হইয়াছিল, এখন তাহার আলোচন। 
করা যাউক। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বহু ধূমকেতুর মধ্যে যেগুলি ক্্্য ও বৃহৎ 
গ্রহপ্তলির আকর্ষণে সৌরজগতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে 
গ্রহের ন্তায়ই এক এক নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া নিদিষ্ট সমস 
সু্ষ্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। প্রাচীন জ্যোতিষিগণ এই 
ব্যাপারটি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। . তাহার! সকলেই বলিতেন, 


১২০ প্রকৃতি-পরিচয়। 


হঠাৎ সৌরজগতে প্রবেশ করিয়া এগুলি একবার মাত্র কুরয্য-প্রদক্ষিণ 
করে এবং তার পর এক অন্ুবৃতাকার-পথ ( €8:9০01:) অবলম্বন 
করিয়া সৌরজগ্রৎৎ হইতে চিরদিনের জন্য বাহির হইয়া ষায়। 
অন্থবৃত্তাকার-পথ ছাড়া বৃতীভাস ( £:1101081 ) পথ অবলম্বন করিয়াও 
যে তাহার] চলিতে পারে তাহ] ইহারা জানিতেন না। হালিসাহেব 
নিউটনের মহাকর্ষণের নিয়মগুলি লইয়া আলোচন| করিবার সময় 
দেখিয়াছিলেন, কোঁন জ্যোতিষ্ক অনুব্ৃভাকার-পথে চলিয়া যদি 
* পধিমধ্যে কোন বৃহৎ গ্রহের আকর্ষণের ফাদে পড়ে, তবে তাহার গতি 
অবস্থা বিশেষে কথন হাঁস বা কখন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । গতি বৃদ্ধি 
পাইলে সেটি আর সৌরজগতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। তখন 
হাইপার্বোলা (17০7১19 ) নামক এক বক্রপথ অবলম্বন করিয়া 
তাহারা বদ্ধিত বেগে নিরুদ্দেশ-যাত্র! আরম্ভ করে। কিন্তু বেগ 
কমিয়৷ আসিলে ইহার পলায়নের এই স্ুুবিধাঁটা একেবারে পায় না। 
তখন সৌরজগতে চিরবন্দী হইয়া বৃত্তাকার-পথে কৃর্য্য প্রদক্ষিণ করা 
ব্যতীত তাহাদের আর গত্যন্তর থাকে না। 

হ্ালিসাহেব গতিতত্বের পূর্বোক্ত গাণিতিক সত্যটির পরিচয় 
পাইয়া মনে করিয়াছিলেন, আমরা যুগধুগাস্তর ধরিয়া যে সকল 
বিচিত্র আকারের ধূমকেতু দেখিয়া আসিতেছি, তাহাদের সকলই 
চিরকালের জন্য জগৎ ত্যাগ করিয়! যায় না; অন্ততঃ কতকগুলি 
বৃত্তাভাস-পথ অবলম্বন করিয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ দেখ 
দিতেছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে এ পর্য্যস্ত যতগুলি ধূমকেতুর 
উদয় হইয়াছে, হালিসাহেব তাহার্দের এক তালিকা সংগ্রহ করিয়া, 
তন্মধ্যে কোন্‌ কোন্টি পুনঃ পুনঃ সু্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহার 
অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিছুদিনের গবেষণার পর বনু 
ধূমকেতুর মধ্যে কেবল চব্বিশটিকে বৃত্তাভাদ-পথাবলম্বী বলিয়া তাহার 


হ্যালির ধূমকেতু । ১২১ 


যনে হইয়াছিল। তন্মধ্যে আবার ১৫৩১, ১৬০৭ এবং ১৮৬২ খ্রীষ্টান্দের 
ধৃযকেতুগুলির ভ্রযণপথের প্রায় অবিকল একতণ দেখিয়! সেগুলি ফে 
একই ধূমকেতু তাহা তিনি স্পষ্ট বৃবিয়াছিলেন। 

১৬৮২সালের ধূমকেতুটিকে হালি সাহেব স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার 
কক্ষাদ্দির অবস্থান পৃর্ধেই গণনা করিয়া রাখিয়াছিলেন ; এবং 
১৫৩৯ ও ১৬০৭ সালের ধূমকেতুর বিশেষ বিবরণ আপিয়ানস্‌ 
(416৭৯ ) ও কেপ.লার (1২০1০) সাহেব কর্তৃক জ্যোতিবিক- 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল। সুতরাং এই তিনটিকে তুলনা। করিয়া একট 
সিদ্ধান্ত দাড় করানে। কষ্টকর হয় নাই। হ্যালি সাহেব গবেষণা শেষ 
করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, ১৬৮২ সালের ধৃমকেতুটিই ১৫৩১ 
এবং ১৬০৭ সালে দেখ! দিয়াছিল, এবং ১৭৫৭ বা ৯৭৫৮ সালের কোন 
সময়ে সেইটিই থুরিয়া আসিয়া নিশ্চয় দেখা দিবে। হিসাবে উহার 
পরিভ্রমণকাল ৭৬ বৎসর বলিয় স্থির হইয়াছিল। 

এই ঘটনার পৃর্ব্ণে অনেক জ্যোতিষিক গণনা হইয়া গিয়াছিল, এবং 
গণনার সহিত প্রত্যক্ষৃষ্ট ব্যাপারেরও মিল দেখা গিয়াছিল, কিন্ত 
কোন জ্যোতিষীই হালিসাহেবের ন্যায় দৃঢ়তার সহিত ভবিঘ্দ্বাণী 
প্রচার করিতে পারেন নাই। জগতের জ্যোতিষিসম্প্রদায় তাহার 
অসমসাহসিকত। দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া গিয়াছিলেন। ১৭৪৭ থৃষ্টাকে 
৮৬ বৎসর বয়সে অতিবদ্ধ হ্যালিসাহেব পরলোক গমন করেন। 
কাজেই নিজের গণনার সার্থকতা স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ তিনি 
পাইলেন ন1; কিন্তু সমগ্র জগৎ সেই গণনার সত্যতা দেখিবার জন্ত' 
নির্দিষ্ট সয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 

ক্রযে ধৃমকেতুর নির্দিষ্ট উদনয়কাল নিকটবর্তাঁ হইতে লাগিল। 
জ্যোতির্বিদিগণ সতর্কতার সহিত জ্যোতিক্কটির অনুসন্ধানের আয়ো- 
জন করিতে লাগিলেন। গত ১৩৮১ সালে সেটি যখন বৃহস্পতির 


১২২ প্রকৃতি-পরিচয়। 


নিকটবর্ভা হইয়াছিল, তখন এ বৃহৎ গ্রহের আকর্ষণে তাহাকে কিঞ্চিৎ 
কক্ষত্ষ্ট হইতে হইয়াছিল। স্ুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত ক্লেরোসাহেব 
(01816) সেই কথা স্মরণ করিয়া, এই সময়ে বৃহস্পতির টানে 
তাহার আগমনকাল কতদিন পিছাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা, তাহার 
একটা হিসাব প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। গণনায় দেখা গেল, পূর্বোক্ত 
কারণে সেটি সম্ভবতঃ নির্দিষ্ট কালের প্রায় ছয় শত দিন পরে হৃর্য্যের 
নিকটতম দেশে আসিয়া উপস্থিত হইবে। 

৯৭৫৮ সালের শীতকাল উপস্থিত হইবা মাত্র নানাদেশের জ্যোতিষি- 
গখ দূরবীণ,সাহায্যে হ্যালির ধূমকেতুর অন্ধসন্ধ'ন আরম্ভ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু ছুই তিন মাসের অবিরাম পর্য্যবেক্ষণে তাহার কোন কিছু দেখা 
যায় নাই। শেষে সেই বৎসরেরই ২৩ ডিসেম্বর তারিখে ধূমকেতুর 
ক্মীণালোক দুরবীক্ষণে ধর! দ্িয়াছিল, এবং তারপর সেই অনুজ্জল 
মেঘখণ্ডুবৎ পদার্থ টি বৃহৎকায় ও উজ্জলতর হইয়া সমগ্র জগতের বিস্ময় 
উদ্রেক করিয়াছিল। 

বলা বাহুল্য এই আবিষ্কারে জ্যোতিষিনম্প্রদায় হ্যালিসাহেবের 
অভ্রান্ত গণনার পরিচয় পাইয়া অবাক হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং, 
হথালির ধূমকেতুর ্ায় আরও যে অনেক বন্দী জ্যোতিষ্ক স্থ্য্ের চারি- 
দিকে ঘুরিতেছে, তাহাও বুঝিয়াছিলেন। ১৭৫৮ সালের ২৩শে 
ডিসেম্বর অগ্ভাপি জ্যোতিষিক ইতিহাসের এক ন্মরণীয় দিন বলিয়। 
গণ্য হইতেছে! এক হালিসাহেবেরই আবিষ্কারপ্রথা স্বসংস্কৃত 
করিয়া পরবস্ত্ণ জ্যোতিষিগণ অনেকগুলি বৃত্তাতাস-পথাবলম্বী ধৃম- 
কেতুর আবিষ্কার করিয়াছেন । 

১৭৫৮ সালের পর ৭৬ বৎসর কয়েক মাসে কক্ষ পরিভ্রমণ করিয় 
হালির ধুমকেতু গত ১৮৩৫ সালে আর একবার পৃথিবীকে দেখা 
দ্িয়াছিল। 


হালি ধূমকেতু ১২৩ 


জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণে ফটোগ্রাফির ব্যবহার প্রবর্তিত হওয়ার 
পর নূতন জ্যোতিষ্ক আবিষ্কার অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া দাড়াইয়াছে। 
পুর্বে পর্য্যবেক্ষককে কেবল চক্ষু ও দৃরবীণের উপর নির্ভর করিয়া 
থাকিতে হইত | আক্কাল বড় বড় দূরবীণের সহিত ফটোগ্রাফের যন 
সংলগ্ন করিয়া আকাশের নিখুঁৎ ছবি উঠানে! হইতেছে এবং সেই ছা 
দেখিয়াই নূতন জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। বৃহৎ 
দুরবীণ্‌ যে সকল দূরবর্তী জ্যোতিফ্কের ক্ষীণ রশি পুন্ীভূত করিয়া 
আমাদের চক্ষুকে জাগাইতে পারে না, ফটোগ্রাফের কাচে সেই 
সকল ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ষেরই স্পষ্ট ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে। এই 
প্রকারে জ্যোতির্বিদ্গণ হ্থালির ধূমকেতুর ক্ষীণ আলোক-রেখা 
উদয়ের ছয় মাস পূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহার পর 
সোটি যখন হৃর্য্যের নিকটবর্তী হইতে আরম্ভ করিল তখন তাহাকে 
দেখিবার জন্চ আর ফটোগ্রাফের ছবি বা দুরবীণের আবশ্তক হয় 
নাই। এই সময হইতে তাহার সুদীর্ঘ পুচ্ছ এবং বৃহৎ মুণ্ড অন্ততঃ 
ছুই মাস ধরিয়া পুর্ব ও পশ্চিম গগনে নগ্নচক্ষেই দেখা গিয়াছিল। 

চন্দ্র যখন পৃথিবী ও করের মধ্যে আসিয়া ঠিক সমহ্ত্রে দীড়ায় 
তখন চন্দ্রের দেহে কূর্ধ্য ঢাকিয়া যায়। ইহাই স্্য্গ্রহণ। ধৃুযকেতু 
বাঅপর কোন জ্যোতিষ্ক এই প্রকারে মাঝে আসিয়া! টাড়াইলে 
ছোটোখাটো হৃ্্যগ্রহণ হইবার সম্ভাবনা থাকে । গত ১৯১০ সালে 
যখন হ্যালির ধুমকেতু দেখ গিয়াছিল, তখন (১৯ মে তারিখে) 
খুমকেতুর দ্বার! সু্যমগ্ডল আচ্ছন্ন হইয়! পড়িবে বলিয়া স্থির ছিল। 
সে দিন পৃথিবীর গ্রধান প্রধান মানমন্বিব হইতে হুর্য্যের সহজ 
সহ ফোটোগ্রাফ. তোলা হইয়াছিল 3 কিন্তু কোন ছবিতেই 
উপগ্রহণের (72051) পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কাজেই 
বলিতে হইতেছে, ধূমকেতুর দেহস্থ পিওগুলি এত ক্ষুদ্র যে, সেগুলি 
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কোনক্রমে হ্রধ্যালোককে আট্কাইতে পারে না। দুর হইতে 
ধূমকেতুর পুরোভাগটাকে নিবিড় বলিয়া বোধ হইলেও তাহা সত্যই 
নিবিড় নয়। 

আমরা পূর্েই বলিয়াছি, হ্র্ধ্য হইতে যখন দুরে অবস্থান করে, 
তখন ধূমকেতুর পুচ্ছ থাকে না। নূর্য্যের নিকটবর্তী হইতে 
থাকিলেই, ইহাদের পুচ্ছ দেখ! দিতে আরম্ভ করে। তা'র পর 
হুধ্য হইতে দূরে চলিয়া গেলেই পুচ্ছ ছোট হইয়া পড়ে। গত 
১৯০৮ সালে পূর্বগগনে কয়েক দিন যে একটি বৃহৎ ধূষকেতু (0106১- 
01005 ০0179) দেখা গিয্াছিল, জ্যোতিধিগণ তাহার পুচ্ছের আকার- 
পরিবর্তন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহাতে দিদ্ধান্ত 
হইয়াছিল যে, ধৃমকেতুগুলি স্র্য্যের নিকটে আসিয়া যতটা পুচ্ছ নির্গত 
করে, দূরে চলিয়া! যাইবার সময় তাহার সমন্তটাকে গুটাইয়। লইয়া 
যাইতে পারে না, __পুচ্ছের কতক অংশ মহাকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
হইয়া থাকিয়া! যায়। হ্যালির ধূমকেতুর আগমনে জ্যোতিধিগণ 
এই ব্যাপারটির বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ইহাতেও সেই 
প্রকার পুচ্ছের ক্ষয় সুস্পষ্ট ধরা পড়িয়াছিল। সুতরাং বলিতে হইতেছে, 
প্রত্যেক প্রদক্ষিণের শেষে ধ্মকেতুগুধির দেহের একটু একটু ক্ষয় 
হইতেছে। এই ক্ষয় পুজীভূত হইয়া বৃহৎ সাময়িক ধৃমকেতুগুলিকে 
হয়ত কোন একদিন এমন ক্ষীণ করিয়া দিবে যে মহাকাশে তাহাদের 
আর চিহুমাত্র খু'জিয়া পাওয়া যাইবে না। 


স্পেস 
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গ্রহনক্ষত্রের পর্য্যবেক্ষণে বড় বড় দূরবীক্ষণযন্ত্রের সহিত ফোটো- 
গ্রাফের ছবি উঠাইবার পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায়, গত যাট বৎসরের 
মধ্যে অনেক যুগলনক্ষত্র, নীহারিকা পুঞ্জ এবং নূতন তারকার আবিষ্কার 
হইয়াছে। তা” ছাড়া কৃর্ধ্ের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং ধূমকেতুর 
গতিবিধি সন্বন্ধেও অনেক নব নব তথ্য এঁ উপায়ে সংগ্রহ করা 
গিয়াছে। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীটি যে সৌরজগতের অধিবাসী, 
এই নুদীর্ঘকালে তাহার সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য নৃতন তত্বই 
আবিষ্কৃত হয় নাই। মঙ্গল (117১) এবং পৃথিবীর কক্ষার মধ্যে 
যে সহত্র সহঙ্র ক্ষুদ্র গ্রহ (4১5:০1১) পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাঁদেরই 
ছুই চাবিটির আবিষ্কারের কথ? আমরা মধ্যে মৃধ্যে শুনিতে পাইয়াছি 
বটে, কিন্তু এগুলিকে কখনই বৃহৎ আবিষ্কার বল! যায় না। সম্প্রতি 
পিকারিং (300.০70৫) ও পেরিন্‌ (1১০770০) সাহেব ফোটো- 
গ্রাফির সাহায্যে আকাশের চিত্র অঙ্কন করিয়া শনি ও বৃহম্পতিগ্রহের 
থে কয়েকটি নুতন উপগ্রহের সন্ধান পাইয়াছেন, কেবল তাহাকেই 
আধুনিক যুগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার বলা যাইতে 
পারে। 

আকাশের যে অংশটি অধিকার করিয়া সু্যের পরিবার বান 
করিতেছে, তাহা অনন্ত মহাকাশের তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও মানবের 
জ্ঞান ও বুদ্ধির নিকট অতি বৃহত। এই ক্ষুদ্র সৌরজগতের গুঢ 
রহস্যগুলিকে মানুষ যে কোন কালে নিঃশেষে আবিষ্কার করিতে 
পারিবে তাহার আশা করা যায় না। বহু সহজ বতসর ধরিয়া 
নানা দেশের জ্যোতিষিগণ নানা প্রকারে সৌরজগতের পর্য্যবেক্ষণ 
করিয়া আজও ইহার বড় বড় জ্যোতিষ্চগুলিকেও নিঃশেষে আবিষ্কার 
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করিতে পারেন নাই। দেড়শত বৎসর পূর্বেকার জ্যোতির্বিদ্গণ 
. বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি এই ছয়টি মাত্র গ্রহের 
অস্তিত্বের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এগুলি ছাড়া আরো! যে বৃহৎ. 
গ্রহ সৌরজগতে থাকিতে পারে, একথা দেই সময়ে কাহারে। মনেই 
আইসে নাই। হার্শেল এবং লেতেরিয়ার সাহেব কর্তৃক ইউরেনস্‌ 
(209৪) ও ম্েপ চুন (০০876) গ্রহদ্বয়ের আবিষ্কারের পর 
আমাদের জ্যোতিষিক জ্ঞান যে কত সংকীর্ণ, তাহ! সকলে প্রত্যক্ষ 
দেখিয়াছিলেন। 

যাহা হউক গত ১৮৪৬ খৃষ্টাব্ধে ন্েপ্চুনের আবিষ্কারের পর 
এপর্য্যস্ত সৌরজগতে আর কোন বৃহৎ জ্যোতিষ্ষের সন্ধান পাওয়া 
যায় নাই। শত শত বৃহৎ দূরবীণের অতি তীক্ষ দৃষ্টির অন্তরালে 
কোন বৃহতড গ্রহ প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না ভাবিয়া জ্যোতির্বিদ্গণও 
একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন। ইউরেনস্‌ গ্রহকে তাহার নির্দিষ্ট 
পথ হইতে ঈষৎ বিচলিত হইতে দেখিয়া, ইংরাজ জ্যোতিষী আভডাম্‌স্‌ 
(44519) ও ফরাসী বৈজ্ঞানিক লেতেরিয়ার কেবল গণিতের সাহায্যে 
যেমন স্তেপচুনের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এখন আবার ঠিক 
সেই প্রকার গণনায় আর কয়েকটি বৃহৎ গ্রহের আবিষ্কার সম্ভাবন? 
দেখ! যাইতেছে । আমরা বর্তমান প্রবন্ধে এই নবগ্রহগুলির আবি- 
স্কার-সম্তাবনার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 

আমাদের পরিজ্গত গ্রহগুলির মধ্যে হ্যেপ্চুনই কুর্য্য হইতে 
সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী। জ্যোতিব্বিদগণ ইহার কক্ষার বাহিরে সৌর- 
পরিবারভুক্ত কোন জ্যোতিষ্ষেরই সন্ধান পান নাই। আজ প্রায় 
ত্রিশ বৎসর হইল, অধ্যাপক টড. (21০1 1০৭৫) ইউরেনস্‌ গ্রহের 
গতিবিধি লইয়া গবেষণা করিয়াছিলেন । . স্তেপ্চুনের আকর্ষণে 
ইহার ভ্রমণপথের যে বিচলন হয়, তাহ। হিসাবের মধ্যে আনিয়াও 
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তিনি গণনালন্ধ পথের সহিত উহার প্রত্যক্ষদৃষ্টপথের মোটেই একতা 
দেখিতে পান নাই। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ন্েপ্চুনের বক্ষার 
বাহিরে নিশ্চয় একটি বৃহৎ গ্রহ আছে বলিয়া টড. সাহেবের মনে 
হইয়াছিল। আমেরিকার ওয়াপিংটন্‌ মানমন্দিরের বৃহৎ দুরবীক্ষণ 
যন্ত্র্ঘার৷ তিনি কিছু দিন ধরিয়া নবগ্রহটির অন্বেষণ করিয়াছিলেন । কিন্তু 
গ্রহের কোন চিহুই দেখা যায় নাই, এবং গণনায় ভূল আছে ভাবিয়! 
এই অনুসন্ধানে অপর কোন জ্যোতিবী যোগদান করেন নাই । কাজেই 
টড. সাহেবের গণনাবত্তান্তটি আধুনিক জ্যোতিষিক ইতিহাসে স্থায়ী 
চিহু রাখিয়া যাইতে পারে নাই। 

সম্প্রতি অধ্যাপক ফবিস্‌ (0. £০৮৩১)-সাহেব টড সাহেবের 
সেই পুরাতন হিপাব পরীক্ষা করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ অন্রান্ত দেখিতে 
পাইয়াছেন, এবং নূতন গ্রহের খোঁজে সপ চুনের নিকটবর্তী প্রদেশ 
পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিতদ্দিগকে আহ্বান করিতেছেন। 
কেবল সেই প্রাচীন গণনার উপর নির্ভর করিয়া ফবিস. সাহেব আম- 
্ত্রণবাণী প্রচার করেন নাই। গাণিতিক প্রমাণ ব্যতীত নৃতন গ্রহের 
অস্তিত্বের ইনি আরো অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। 

করিস. সাহেবের প্রমাণগুলি বুঝিতে হইলে ধমকেতু সম্বন্ধে ছুই 
একটি কথা জানিয়৷ রাখা আবপ্তক। সৌরজগতের নান! জ্যোতিক্ষের 
মধ্যে ধূমকেতুগুলিই তাহাদের উচ্ছ,ঙ্থল গতিবিধির জন্য চিরপ্রসিদ্ধ । 
কখন কোন্‌ গ্রহ-উপগ্রহের আকর্ষণে তাহাদের ভ্রমণপথ কতট! পরি- 
বন্তিত হইল, তাহার হিসাব বড়ই কঠিন। তথাপি ক্র্ধ্য এবং বৃহ- 
স্পতি ইত্যাদি বৃহৎ গ্রহগণের আকর্ষণে যে সকল ধূমকেতু চিরদিনের 
জন্য সৌরজগতে বন্দী হইয়া স্্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, 
তাহাদের গতিবিধির মধ্যে একটা মোটামুটি শৃঙ্খলা দেখা যায়। ইহার। 
পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহের ন্যায়ই এক এক নির্দিষ্ট সময়ে স্র্য্যপ্রদক্ষিণ 
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করে। কিন্তু ভ্রমণপথে হঠাৎ কোন বৃহৎ গ্রহের সহিত সাক্ষাৎ হইলে 
সকল নিয়মই ভঙ্গ হইয়া যায়। তখন পূর্বের ভ্রমণপথ ত্যাগ করিয়া & 
সকল প্রবল গ্রহের নিকটবর্ী এক এক নূতন পথে ইহার] চলিতে 
আরম করে। প্রবল গ্রহের নিকট দুর্বল ধৃমকেতুগুলির এইপ্রকারে 
আন্ুগত্য-ন্বীকার জ্যোতিষিক ইতিহাসের ছুলত ঘটন! নয়। 

জ্যোতিব্রিদ্গণ বলেন, মহাকাশের নান! অংশে যে সকল উন্াপিগু- 
ময় ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক দলে দলে ছুটিয়! বেড়াইতেছে, তাহারাই সুর্য্যের 
আকর্ষণের সীমার ভিতরে আসিয়া! পড়িলে ধূমকেতুর আকার পরিগ্রহ 
করে। এই অবস্থায় তাহারা আর গন্তব্য স্থানের দিকে চলিতে পারে 
না। সুর্য তাহাদিগকে মহাপুচ্ছবিশিষ্ট ধৃমকেতুতে রূপান্তরিত করিয়। 
এক এক অনুবত্বাকার (579১০11) পথে নিজের চারিদিকে ঘুরাইতে 
আরস্ত করে। ্ 

এই প্রকারে একবার স্্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ধূমকেতুগুলি যখন 
সৌরজগৎ ত্যাগ করিবার জন্য পিছাইতে আরস্ত করে, তখনই ইহাদের 
প্রকৃত সন্কটকাল উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে বৃহৎ গ্রহের সহিত 
সাক্ষাৎ হইলে যদি তাহার আকর্ষণে ইহাদের গতি ত্রাস হইয়। 
পড়ে, তবে কেহই নিস্তার পায় না। .চিরদিনের জন্য সৌরজগতে 
বন্দী হইয়া ধূমকেতুগুলিকে সেই আকর্ষক গ্রহের আনুগত্য স্বীকার 
করিতে হয়। গতি বৃদ্ধি পাইলে ইহারা। হাইপার্বোলা (11)7১018) 
আকারের পথ অবলম্বন করিয়া চিরদিনের জন্য সৌরজগণ ছাড়িয়া চলিয়। 
যায়। বহুদিন হইল লেক্সেলের ধূমকেতুটিতে (].০১৩]]'১ ০০77৩৫ ০৫ 
177০) গতিবৃদ্ধির কার্ধ্য প্রত্যক্ষ দেখ গ্রিয়াছিল। এই জ্যোতিস্কটি 
সৌরজগতে বন্দী হইয়া বৃত্তাভাস-পথে সুর্য প্রদক্ষিণ করিয়া! আসিতে 
ছিল। তা"র পর হঠাৎ একদিন বৃহস্পতির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় 
তাহার গতি এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সেই দিন হইতে ৫অক্সেলের 
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ধুমকেতুর আর সন্ধান পাওয়া যায় না। কেবল গতিবৃদ্ধির জন্ 
হাইপারবোল!'-পথ অবলম্বন করিয়। বাহির হইয়া পড়িয়াছে বলির। 
জ্যোতিবিদ্গণ অনুমান করিতেছেন। 


ধৃমকেতু-সন্বন্ধীয় পূর্বোক্ত কথাগুলি যে কান্পনিক নয়, তাহার শত 
শত প্রমাণ আছে। বৃহস্পতি শনি প্রতৃতি প্রধান প্রধান গ্রহের ক্ষেত্র 
পর্যবেক্ষণ করিলে হঠাৎ ধূমকেতুণডলির কক্ষাকে এঁ সকল স্থানে 
আসিয়া শেষ হইতে দেখা যায়। এন্‌কি (1:০০) ব্ররসেন্‌ (3707562) 
প্রস্তুতি ধৃমকেতুগুলি বৃহস্পতির নিকট দিয়াই পরিভ্রমণ করে। হ্থালি 
(11815) ) অলবার (41967) এবং পনের (7০7) ধূমকেতুগুলি 
নেপ চুনগ্রহের নিকটবর্তী প্রদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না। 
সুবিখ্যাত টেম্পেলের ধূমকেতুর (1677091 0০776:) সহিত 
আরো ছুইটি ধূমকেতু মিণিয়৷ সেই প্রকার ইউরেনাসের সঙ্গ ত্যাগ 
করিতে চাহে না। প্রধান গ্রহগুলির সহিত ধূমকেতুদিগের এইপ্রকার 


ঘনিষ্ঠতা দেখিলে, গ্রহগণই যে ধৃমকেতুগুলিকে নিজেদের রাজ্যে 
আবদ্ধ করিয়। রাখে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। 


গত ১৮৪৩ এবং ১৮৮২সালে যে তিনটী ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল, 
তাহাদের গতিবিধি গণন1 করিতে গিয়া অধ্যাপক ফবিস্‌ সাহেব গণনার 
ফলে এক অত্যাশ্চ্য্য একতা দ্বেখিয়াছিলেন। ভ্রমণপথ গণনা কর! 
হইলে, তাহাদের প্রত্যেকেরই কক্ষাকে নেপ.চুন্‌ গ্রহের বাহিরে 
এক স্থানে মিলিত হইতে দেখা গিয়াছিল, এবং অনুসন্ধানে আরে! 
সাতটি ক্ষুদ্র ধ্মকেতুর পণ & প্রদেশে শেষ হইয়াছে বলিয়। বোধ 
হইয়াছিল। কোন বৃহৎ গোতিষ্কের আকর্ষণ না থাকিলেঃ একই 
প্রদেশে বন্থ ধূমকেতুর কক্ষার এই প্রকার মিলন একবারে অসম্ভব। 
টড সাহেবের গাণিতিক প্রমাণের সহিত এই প্রমাণ যোগ করিয়া 


ফধিস্‌ সাহেব নেপচুনের কক্ষার বাহিরে নিশ্চয়ই এক বৃহৎ গ্রহ 
আছে বলিয়। সিদ্ধান্ত করিতেছেন। 


১৩০ প্রকৃতি-পরিচয়। 


আবিষ্বর্তভী তাহার গণনালজধ গ্রহের অস্তিত্ব সমাচার প্রচার 
করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই? ইহার বৃর্ধযপ্রদক্ষিণকাল এবং দুরত্বা্দিও * 
গণন] করিয়াছেন। এই হিসাব হইতে দেখ যায়, আমাদের পৃথিবী' 
কুর্ধ্য হইতে যতদুরে অবস্থিত,তাহার প্রায় ১০৫ গুণ দুরে থাকিয়া নূতন, 
গ্রহটি হাজার বৎসরে এক একবার কুর্ধয প্রদক্ষিণ করিতেছে । স্্য্য 
হইতে পৃথিবী প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত 
নৃতন গ্রহ যে কতদুরে থাকিয়া হু্য)-প্রদক্ষিণ করিতেছে, এখন পাঠক 
অনুমান করুন। জ্যোতিবিদ্গণ বলিতেছেন, কুরধ্য হইতে এত দূর- 
বর্তা বলিয়াই এপর্য্যস্ত গ্রহটি দূরবীণে ধরা দেয় নাই। পর্য্যবেক্ষক- 
গণ সম্ভবতঃ ইহাকে একটি ক্ষীণ নক্ষত্র ভাবিয়া উপেক্ষা! করিয়া, 
আসিতেছেন। ূ 

মঙ্গল ও বৃহস্পতি প্রভৃতি পরিজ্ঞাত গ্রহগুলির কক্ষ! পৃথিবীর ক্ষার 
সহিত প্রায় এক সমতলে অবস্থিত। কেবল বুধ, শুক্র এবং শনির 
কক্ষাকে ধরাকক্ষার তল হইতে কিঞ্চিৎ অধিক বাকিয়া থাকিতে দেখ! 
যায়। কাজেই মেষরৃষাদি নক্ষত্রপুপ্রযুক্ত রাশিচক্রের মধ্যে সৌর- 
জগতের জ্যোতিষ্ষগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়া থাকে । এই কারণে 
গ্রহ-উপগ্রহের সন্ধানের জন্য জ্যোতিষীর1 এপর্য্যস্ত রাশিচক্রের মধ্যে 
তাহাদের দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া আপিতেছেন। কিন্তু নূতন গ্রহের 
ভ্রমণপথ ধরাকক্ষের তলের সহিত প্রায় ৫২ অংশ কোণ উৎপন্ন করিয়া! 
অবস্থান করিতেছে। ন্ুুতরাং রাশিচক্রের বহিভূ্তি প্রদেশে ইহাকে 
অধিকাংশকাল কাটাইতে হয়। নূতন গ্রহটির এই বিশেবত্বটিই 
ইহাকে শত শত দুরবীণের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে বলিয়াও 
অনেকে অনুমান করিতেছেন। 

ফর্ধিস্‌ সাহেবের সংগৃহীত তথ্যগুলি প্রচারিত হইলে, আমেরিক? 
হার্ভার্ড বিশ্ববিস্তালয়ের জগৎবিখ্যাত পগ্ডিত পিকারিং (৮:91 
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71978) সাহেব ফোটো গ্রাফ চিত্রে মেপ চুন্‌ হইতেও দূরবর্তাঁ একটি 
গ্রহের অস্তিত্ব দেখয়াছিলেন। এই আবিষ্কার সমাচার প্রচার 
হইলে, ফবিসের গ্রহই পিকারিঙের চিত্রে ধরা দিয়াছে বলিয়া জ্যোতি- 
বিদ্গণ মনে করিয়াছিলেন । কিন্তু সম্প্রতি পিকারিং সাহেব তাঁহার 
গ্রহের অবস্থানাদি সম্বন্ধে যে বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহা দেখিলে উহা৷ যে ফবিসের গ্রহ নয় তাহা বেশ বুঝা যায়। 

যাহা হউক, আকাশের যে প্রদেশ গ্রহবঞ্জিত বলিয়া উপেক্ষিত 
হইয়া আসিতেছিল, সেই স্থানেই একই সময়ে ছুইটি বৃহৎ গ্রহের 
অস্তিত্বের আভাস পাইয়া, জ্যোতিবিদগণ বিশ্িত হইয়! পড়িয়াছেন। 
বাট বৎসর পূর্বে আডাম্স্‌ এবং লেভেরিয়ার্‌ নেপৃচুন্‌ গ্রহের 
অস্তিত্বের প্রমাণ প্রচার করিলে, সমগ্র বৈজ্ঞানিকজগতে যে মহা 
আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, ছুইটি নৃতন গ্রহের আবিষ্কার সঙ্াবনায় 
আজ ঠিক্‌ সেই প্রকার আন্দোলনের হুচনা হইয়াছে। জগতের 
প্রধান প্রধান মানমন্দিবের জ্যোতিষিগণ গ্রহ ছুইটিকে দেখিবার জন্য 
নানা আয়োজন করিতেছেন। ১৮৪৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরের ন্যায় 
অদুর ভবিষ্যতের কোন একদিন হয় তো জ্যোতিষিক ইতিহাসের এক 
ল্মরণীয় দিন বলিয়। গণ্য হইতে থাকিবে। 

অতিদুরবর্তাঁ গ্রহগুলির সন্ধান কর! যেমন দুঃসাধ্য, হুর্ষ্যের অতি 
নিকটস্থ গ্রহের অন্বেষণ তেমনি কষ্টকর। আমাদের পরিজ্ঞাত 
জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে এখন বুধ গ্রহটিই (1৩:০4)) কুর্য্ের নিকটতম 
বলিয়া প্রসিদ্ধ। নিকট হইলেও এটি হ্্ধ্য হইতে প্রায় তিন কোটি 
বাট লক্ষ মাইল দুরে অবস্থিত। বহুদিন হইল নেপচুন্‌ গ্রহের 
আবিষ্কারক লেভেরিয়ার সাহেব বুধগ্রহের গতিবিধি লইয়া কিছুকাল 
পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া তাহার সুস্পষ্ট বিচলন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন? 
নিকটে অপর আর একটি বৃহৎ জ্যোতিষ্ক না থাকিলে কোন গ্রহেরই. 
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বিচলন হয়না। কাজেই হুর্য্যের আরো নিকটবর্তী প্রদেশে থাকিয়া 
কোন একটি অপরিচিত গ্রহ বুধকে টানিতেছে বলিয়া সিদ্ধান্ত 
হইয়াছিল। কিন্তু লেভেরিয়ার সাহেব বহু পর্যযবেক্ষণেও সেই 
অপরিচিতটিকে চাক্ষুষ দেখিতে পান নাই। 

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ৯৮৫৯ সালে ডাক্তার লেস্কার্বপ্ট 
(07. [5509798810 নামক জনৈক অজ্ঞাতনাম। বৈজ্ঞানিক সু্ধ্যবিশ্বের 
উপর দিয়া একটি ক্ষুপ্র গ্রহকে যাইতে দেখিয়াছিলেন। এই সংবাদ 
প্রচারিত হইলে লেভেরিয়ার সাহেব আর স্থির থাকিতে পারেন নাই। 
ডাক্তার লেস্কারবণ্টের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, এবং সৃর্য্যবিদ্বে 
দৃষ্ট গ্রহসম্বন্ধে সকল ব্যাপার পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে জানিয়া লইয়া গণন। 
আরস্ত করিয়াছিলেন। এই গ্রহের আকর্ষণেই যে বুধ তাহার নির্দিষ্ট 
পথ হইতে স্বলিত হইয়া পড়ে, গণনার ফল দেখিয়] তাহ! স্পষ্ট বুঝা! 
গিয়াছিল। লেভেরিয়ার সাহেব ইহার কক্ষাদি নিরূপণ করিয় 
ইহাফে ভল কান্‌ (৬1০০) নাষে অভিহিত করিয়াছিলেন । 

ডাক্তার লেস্কার্বল্ট ব্যতীত অপর কোন জ্যোতির্বদি অগ্যাপি 
ভল্কান্‌ গ্রহকে দেখিতে পান নাই। বুধ এবং হুর্য্যের মধ্যস্থিত' 
আকাশে কোন জ্যোতিষ্ক আছে কি না, তাহা নিঃসংশয়ে স্থির 
করিবার জন্য অনেক জ্যোতির্বিদ্‌ অনেক পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু 
অগ্ভাপি কেহই কৃতকার্যা হন নাই। 

সু্য্যের প্রথর আলোক তাহার নিকটস্থ জ্যোতিষ্কগুলিকে বড়ই 
অন্পষ্ট করিয়া রাখে । কেবল এই কারণে হুর্ষ্যের নিকটবর্তী জ্যোতি- 
ক্কের পর্য্যবেক্ষণ বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়। দাড়ায়। পূর্ণ হুরয্য- 
গ্রহণের সময় উজ্জল হুরয্যবিষ্ব যখন কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রের ত্বারা আচ্ছন্ন হইয়। 
পড়ে, তখন আর এই অস্ুবিধাটি থাকে না। লেভেরিয়ারের সময় 
হইতে এপধ্যস্ত অনেক পূর্ণগ্রাস হুর্য্যগ্রহণ হইয়া গিয়াছে, এবং 


নৃতন নক্ষত্রের সন্ধান। ১৩৩ 


প্রত্যেক গ্রহণেই ভলকান্‌ গ্রহের সন্ধান হইয়াছে, কিন্তু কোন 
জ্যোতিষীই ইহাকে আর দেখিতে পান নাই। ১৮৭৪ সালের ক্র্য্যগ্রহণে 
অধ্যাপক ওয়াট্‌সন্‌ এবং সুইফ্ট্‌ সাহেব হৃর্যযের অতি নিকটে ছুইটি 
উজ্জল জ্যোতিষ্ক দেখিয়া, তাহাদেরি একটিকে তলকান্‌ বলিয়া স্থির 
করিয়াছিলেন । কিন্তু শেষে সেই ছুইটিকে কর্কট রাশির দুইটি নক্ষত্র 
বলিয়। স্থির হইয়াছিল। 

বৃহৎ আবিষ্কার মাত্রেই অতর্কিততাবে আসিয়া আমাদের সন্দুখে 
উপস্থিত হয়। কোন্‌ দিন কোন্‌ উপলক্ষ্যে বিধাতার অনন্ত হৃষ্টির 
কোন্‌ ধণাটুকুর পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহা পূর্বে হিদাব করিয়। 
বলা যায় না। সুতরাং লেভেরিয়ারের ভল্কান্গ্রহটি যে, কোন 
এক শুত মুহূর্তে হঠাৎ দেখা দিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিবে না, 
একথা কেহই সাহস করিয়। বলিতে পারেন ন।। 


যুগলনক্ষত্র। 


ধাহারা দুরবীণ্‌ সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহাদের নিকট 
যুগলজ্যোতিষ্ক কোনক্রমেই নৃতস হইতে পারে না। যুগল নীহারিকা 
আকাশের নানা অংশে প্রায়ই দেখা যায়ঃ বায়েলার যুগল ধূমকেতুর 
কথা পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন, তা ছাড়া যুগল গ্রহের কথ! আজ কাল 
শুনা যাইতেছে। যে চন্দ্রকে আমর! এপর্যন্ত পৃথিবীর উপগ্রহ বলিয়াই 
জানিতাষ, সেটি এখন গ্রহপদে উন্নীত হইবার উপক্রম করিয়াছে। 
কয়েকজন আধুনিক জ্যোতিবিদের মতে পৃথিবী ও চন্দ্র একটা বুগ্গ্রহ 
ব্যতীত আর কিছুই নয়। যুগল নক্ষত্রের ত কথাই নাই, দৃশ্যমান 


তারকাগুলির মধ্যে, এই শ্রেণীর নক্ষত্রের সংখ্যা আদ্কাল প্রায় 
সহত্রাধিক হইয়া দাড়াইয়াছে। 


আকাশে যতগুলি নক্ষত্র নগ্চক্ষে বা যন্ত্রসাহায্যে আমরা দেখিতে 
পাই, তাহাদের মধ্যে সাধারণত ছুইপ্রকারের যুগ্মতা দেখা যায়। 
জ্যোতিধিদগণ ইহাদের মধ কতকগুলিকে চাক্ষুষযুগল (06021 
০0019) এবং অপরগুলিকে দৃরবীক্ষণিক বা প্রকৃতযুগল সংজ্ঞায় 
আধ্যাত করিয়াছেন। চাক্ষুষযুগল নক্ষব্রগুলির পরস্পরের মধ্যে 
কোনই সম্বন্ধ নাই; আকাশের নানাস্থানে আমরা যে সকল একক 
তারকা দেখিতে পাই, তাহাদেরই মত ইহারা কোটি কোটি মাইল 
দুরে থাকিয়া নিজেদের নির্দিষ্টগতিতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, 
কোনপ্রকারে পৃথিবীর সহিত সমস্থত্রে আসিয়া পড়িলেই আমরা 
উহাদিগকে যুগল দেখি।* দুরবীক্ষণিক যুগল তারকাগুলির অবস্থা 

ক্* সপ্তধিষগ্ুলের 1116৩" নামক নক্ষত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, পাঠক এ 
উদ্দ্বল নক্ষত্রটির পাশেই একটি অনৃঙ্খল ক্ষুত্র নক্ষত্র দেখিতে পাইবেন। যুগল 
দেখাইলেও ইহার! "প্রকৃত যুগল নয়, ইহাদের যুগ্মতা চাক্ষ্বষাত্র। এই নক্ষত্রের 
মধ্যে উদ্দ্বলটি বশিষ্ঠ এবং অপরটি অরুন্ধতী নামে খ্যাত । 





যুগলনক্ষত্র । ১৩৫ 


কিন্তু তাহা নয়, ইহারা প্রকৃতই পরম্পরের নিকটবর্তাঁ থাকিয়া! একটি 
নির্দিষ্ট বিন্দুর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের পরস্পরের 
আকর্ষণের প্রাবল্য এত বেশি যে, তাহা ছিন্ন করিয়! দুরে যাইবার 
সামর্থ্য কাহারো থাকে না। 

একটা উদাহরণ দিলে, এই ছুই শ্রেণীর যুগলতারকার পার্থক্যটা 
পাঠক সহজে বুঝিতে পারিবেন । মনে করা যাউক একটি বৃহৎ মাঠের 
ভিতর দিয়া জনৈক পথিক চলিয়াছে, বহুদূরে কেবল ছুইটিমাত্র গাছ 
দেখা যাইতেছে ? শাছদু'টির ব্যবধান প্রায় অর্ধমাইল। পথিক চলিতে 
চলিতে যখন সেই দুরবর্তীঁ বৃক্ষদ্বয়ের সহিত প্রায় সমস্ত্রে আসিয়া 
ঈাড়াইবে, তখন গাছছ"টির মধ্যে যে একটা স্মুদীর্ঘ ব্যবধান আছে, 
তাহা বুঝিতে পারিবে না উহাদিগকে প্রায় গায়ে-গায়ে বা পাশাপাশি 
দেখাইবে। আমরা পূর্বে যে চাক্ষুষ যুগলতারকার কথা বলিয়াছি, 
তাহাদের অবস্থান কতকটা এরূপ। তাহারা উদাহত বৃক্ষের স্যাক্স 
পরস্পর খুব দূরে থাকিয়্াও খুব কাছাকাছি আছে বলিয়া আমাদের 
চক্ষুকে প্রতারিত করে। ছুইটী গাছ খুব কাছাকাছি জন্মাইলে, যে- 
কোনো স্থানে ধড়াইলে যেমন তাহাদিগকে সর্বদাই পরস্পরের 
নিকটবর্ভ দেখা যায়, প্রকৃত যুগলতারকার অবস্থান কতকট। সেইরূপ । 
তাহার! স্বতাবতই সর্বদ। কাছাকাছি থাকে, তাই যে-কোনো স্থান 
হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহার্দিগকে যুগল দেখায়। আমরা বর্তমান 
প্রবন্ধে ই প্রকৃত যুগলতারকারই বিষয় আলোচনা করিব। 

জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, স্থানে স্থানে 
যুগলতারকার উল্লেখ দেখা যায়। গ্রীক্পগ্ডিত টলেমি তাহার কোন 
্রস্থে যুগলতারকার উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সেই অতি 
প্রাচীনকালে দুরবীণের প্রচলন ছিল না, সুতরাং তাহাদের উল্লিখিত 
তারকাগুলি যে প্রন্কত যুগল নয়, তাহা নিঃসক্ষেচে বলা যাইতে পারে । 


১৩৬ প্রকৃতি-পরিচয়। 


সম্ভবতঃ তাহার। নগ্রচক্ষে চাক্ষুষ যুগলতারক দেখিয়াই সেই কথা 
লিপিবদ্ধ রাখিয়া! গেছেন। যাহ] হউক, পুরাবৃত্তের কথ! ছাঁড়িয়। দিয়া 
আধুনিক জ্যোতিধিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচন! করিলে, যুগলনক্ষব্রের 
আবিষ্কারের সন্মান অধ্যাপক মিচেলের (1110701]) প্রাপ্য বলিয়া 
মনে হয়। ইনি ১৭৬৭ অবে রয়াল্‌ সোসাইটীর কোন এক অধিবেশনে 
যে এক প্রবন্ধ গাঠ করেন, তাহাতে যুগললতারক যে মহাকর্ষণের 
নিয়মানুযায়ী এক কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতেছে, তাহার 
আভাস ছিল। ঘুগলতারকার প্রকৃতির এই সামান্য আভাস দিয়াই 
মিচেল্‌ সাহেবকে নিরস্ত থাকিতে হইয়াছিল। কারণ ইহার অধিক 
কিছু বলিলে, তাহার উক্তির পোষক প্রমাণের অতাবে সেই সকল 
কথায় কেহ কর্ণপাত করিতেন ন1। কাঁজেই সেই সময়ে যুগলতারকা- 
সম্বন্ধীয় রহস্যের কোন মীমাংসা হইয়া উঠে নাই। 
যুগলতারকাসন্বন্ধে আজকাল আমরা যাহা-কিছু জানিতে পারিয়াছি” 
তজ্জন্ঠ অষ্টাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী সার্‌ উইলিয়ম্‌ হার্শেলের 
নিকট আমাদিগকে সম্পূর্ণ খণী বলিয়া মনে হয়। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে যুগলতারকার গতির নিয়মা্দি আবিষ্কার করিবার: 
জন্য হার্শেল্‌ সাহেব এক সুদীর্ঘ পর্যবেক্ষণের আয়োজন করিয়াছিলেন । 
তিনি আশ! করিয়াছিলেন, যদ্দি কোন যুগলনক্ষত্রের মধো কোনটা 
তাহার সহচর অপেক্ষা পৃথিবীর নিকটবর্তী থাকে, তবে বাধিকগতিতে 
পৃথিবী যেমন এক একবার কুরধ্যপ্রপ্িক্ষণ শেষ করিবে, তারকাযুগলের 
পরস্পর ব্যবধানের মধ্যেও সেই প্রকার একটু আধটু বিচলন দেখা দিবে । 
হার্শেল্‌ এই ফললাভের আশায় প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল যুগলতারকা 
লইয়। পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গণনার পূর্বান্ুমিত ফল দেখা 
ষায় নাই, তৎপরিবর্তে তিনি প্রত্যেক পর্য্যবেক্ষণই, অধিকাংশ তারকা- 
বুগ্মের কোন-না-কোন নক্ষত্রকে একই দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া- 
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ছিলেন। পৃথিবী যেমন বৃত্তাভাসপথে হৃষ্য-প্রদ্িক্ষণ করে, তারকা- 
ষুগ্ধের প্রত্যেক নক্ষত্রটি তাহার সহচ্নকে ঠিক্‌ সেইপ্রকার পথে প্রদক্ষিণ 
না করিলে, পর্য্যবেক্ষণে কোনপ্রকারে এ্রপ্রকার গতি দেখা যাইতে 
পারে না । মনে কর, কোন সার্কাসের খেলোয়াড় অশ্বপৃষ্ঠে বৃত্তাভাসপথে 
ঘুরিতেছে। এখন যদি সে কোন একটি লোককে ঠিক তাহার অগ্রবর্তী 
থাকিয়াই চলিতে দেখে, তবে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও যে অশ্বারোহীর 
স্থায় কোন এক বৃত্তীভাসপথে ঘুরিতেছে, তাহা আমরা অনায়াসেই 
অনুমান করিতে পারি। হার্শেল্‌ সাহেব যুগলতারকাস্থ প্রত্যেক 
নক্ষত্রটিকে একই দ্রিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ইহাদের প্রত্যেকটি 
যে নিয়ত অপরটির চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহা কতকটা প্রকারে 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 

হার্শেলের এ আবিষ্কার সমাচার প্রচারিত হইলে, জ্যোতিষিমাত্রেই 
বিশ্মিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে জ্যোতিষ্করাঞ্জ্যে নবাবিষ্কার বড়ই 
দুর্লভ ছিল, কীটদষ্ট জীর্ণ পুঁথি হাতে করিয়া অতি প্রাচীন আবিষ্কার- 
গুলির চর্বিতচর্বণ ব্যতীত পঙ্ডিতগণের উপায়ান্তর ছিল ন1। হার্শেলের 
আবিষ্কারে তীহারা ছুই একট। নূতন কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া- 
ছিলেন। সুযোগ উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু তৎ্পরে অনেকদিন 
অবধি কোন জ্যোতিষীই আর নূতন যুগলতারকা আবিষ্কার করিতে 
পারেন নাই এবং পরিজ্ঞাত যুগলতারকাগুলির ভ্রমণপথ নির্দেশ 
করিতে গিয়া অনেকেই অকৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এই অক্কৃত- 
কার্্যতার জন্য পণ্ডিতগণের উপর কেহই দোষারোপ করিতে পারেন 
নাই ; কারণ সেই সময়ে কোন পর্য্যবেক্ষণমন্দিরেই ক্ষুদ্রজ্যো তিষ্ক পর্য্য- 
বেক্ষণোপযোগী দুরবীক্ষণযন্ত্রাদি ছিল না, কাজেই আবিষ্কারের শত 
উদ্যোগ ব্যর্থ হইয়! যাইতেছিল। 

হার্শেলের আবিষ্কারের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে, কয়েকটি বৃহ 
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দুরবীণ্‌ নির্ষিত হওয়ায় পর্যবেক্ষণের খুব সুবিধা! হইয়া পড়িয়াছিল। 
এই সকল উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে চল্লিশ বৎসরের মধ্যে এক হাজার 
নুতন যুগ্মতারকার সন্ধান পাওয়৷ গিয়াছিল এবং বৃদ্ধ হার্শেলের সুযোগ্য 
পুত্র জন্‌ হার্শেল ও অধ্যাপক স্যাভারিপ্রমুখ পণ্ডিতগণ এই সুযোগে 
অনেকগুলি যুগলতারকার ভ্রমণপথ পর্য্যস্তও স্থির করিয়া! ফেলিয়াছিলেন। 

নানা জ্যোতিষ্ষের পরিভ্রমণবেগ তুলন! করিলে, পরম্পরের বেগের 
মধ্যে কোন এঁক্য বা শৃঙ্খলার আভাস পাওয়া যায় না। বৃহস্পতি-শুক্র 
হুইতে আরম্ভ করিয়! শতন্থধ্যোপম নক্ষত্র পর্যন্ত প্রত্যেক জ্যোতিষ্কই 
এক এক নির্দিষ্টবেগে মহাক্কাশে বিচরণ করিতেছে । যুগলতারকাগণের 
পরিভ্রমণেও অবিকল পূর্কোক্তপ্রকার বেগবৈচিত্র্য ধরা পড়িয়াছে। 
গণনাদ্বার দেখ! গিয়াছে, কুন্তরাশিশ্থ একটি যুগলতারকা পরস্পরকে 
প্রদক্ষিণ করিতে প্রায় ১৬৫০ বদর অতিবাহন করে, আবার ইকুইলি 
(15501585 ) রাশির একটি নক্ষত্র তাহার সহচরটির চারিদিকে 
খুরিতে এগারে। বৎসরের অধিক কাল-ক্ষেপণ করে না। কিন্তু ইহাই 
যুগলতারকার পরিভ্রমণকালের সীম নয়, পঞ্চাশ-বাট বৎসরের 
পর্য্যবেক্ষণেও জ্যোতিষিগণ অনেকগুলি যুগলতারকার পরিভ্রমণকাল 
স্থির করিতে পারেন নাই। এই সুদীর্ঘকালে ইহারা এত অন্পদূর 
অগ্রসর হইয়াছে যে, তৎসাহায্যে গণনাকার্ধ্য চলিতেছে না, সুতরাং 
উক্ত নক্ষত্রগুলির পরিভ্রথণকাল পরিজ্ঞাত উর্ধসীমা ৯৬৫০ বৎসরের 
যে কত অধিক হইবে, তাহা পাঠক অনায়াসে অনুমান করিতে পারি- 
বেন। এই সকল যুগলতারকার পরিভ্রষণপথ আবিষ্কারের তার সুদুর 
ভবিষ্যতের জ্যোতিধিগণের উপর অর্পণ করিয়া আধুনিক জ্যোতির্কিদৃ- 
গণকে পরিতৃপ্ত থাকিতে হইতেছে, শত শত বৎসরের পর্য্যবেক্ষণ- 
ফল তুলনা করিয়া! & সকল জ্ঞোতিষ্কের ভ্রমণপথনিরূপণের সুযোগ 
স্তবিতবদ্ধশীয়েরাই পাইবেন। 
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যুগলতারকারগুলির পরিভ্রমণকাল নান! জ্যোতিষিকগণনায় আজ- 
কাল খুব প্রযুক্ত হইতেছে। কেবল খেয়ালেরই বশবর্তী হইয়া যে, 
জ্যোতিধিদৃগণ রাত্রির পর রাত্রি দূরবীণে চোখ লাগাইয়া অনিড্রায় 
কাটাইতেছেন, তাহা নয়। আমরা জ্যোতি্কগ্রন্থে কোন নক্ষত্রের 
বিবরণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, নক্ষত্রটি কত বড় জানিবার জন্য 
প্রথমেই ব্যগ্র হইয়! পড়ি। জ্যোতিষিগণ আজকাল যুগলতারকার 
পরিভ্রমণকালের সাহায্যে গণনা করিয়া, আমাদের এই অনুসন্ধিৎসা 
চরিতার্থ করিতেছেন। পৃথিবীর নিকটবর্তী যুগলনক্ষত্র-সকল ধরা- 
কক্ষার ব্যাসার্জের সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে, তাহ। স্থির কর! 
বড় কঠিন নয়; কাজেই সেই কোণ পরিমাপ দ্বারা পৃথিবী হইতে 
জ্যোতিষ্কগুলির দুরত্বও হিসাব করিয়া বাহির করা কঠিন হয় না। 
জ্যোতিধিগণ যুগলতারকার পরিভ্রমণপথ ও দুরত্ব অবলম্বনে (কেপলা- 
বের তৃতীয় নিয়ম অনুসারে) ইহাদের গুরুত্বাদিসন্বন্ধীয় অনেক 
জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন। এই হিসাবে সপ্তধিমগ্লস্থ 
একটি যুগলতারকাকে হু্য অপেক্ষা! প্রায় ১৮০০গণ বৃহতর দেখা 
গিয়াছে এবং আমাদের কৃর্য্যের স্থানে নক্ষত্রটি অবস্থান করিলে, 
সেটিকে ধরাবাসিগণ হুর্য্যাপেক্ষা দেড়শতগুণ উজ্জলতর দেখিত বলিয়া 
স্থির হইয়াছে। 

যুগলনক্ষত্রের উৎপত্তিতত্ব লইয়া কিছুকাল পূর্বে জ্যোতির্বিদ্- 
মহলে খুব আলোচনা! চলিয়াছিল। কিন্তু এই আলোচনার ফলে 
তাহারা যে, কোন নিঃসন্দেহ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা 
সাহস করিয়া বলা যায় না। একদল জ্যোতিষী বলেন,-ছুইটি নক্ষত্র 
তাহাদের নির্দিষ্টপথে স্বাধীনভাবে চলিতে চলিতে একসময়ে পরস্পরের 
থুষ নিকটবর্তী হইয়া পড়িয়াছিল। তার পর বৃহত্তর নক্ষত্রটি ্ুত্রটিকে 
আর কাছ ছাড়া হইতে দেয় নাই, এবং প্রধলের আকর্ষণবন্ধন ছিন্ন 
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করিয়া! ক্ষু্রটি যে বৃহতের অধিকার ত্যাগ করিবে, সে সামর্ঘ্যও 
তাহার নাই। কাজেই সেই মিলনের দিন হইতে সেটিকে বৃহতের 
চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। 

নক্ষত্রগণ গতিশীল সত্য এবং তাহাদের পূর্বোক্ত প্রকারের মিলনও 
অসম্ভব নয়, স্বীকার কর! যাইতে পারে; কিন্তু অনন্ত আকাশের 
অনন্ত দিক্‌ ধরিয়া যে সকল নক্ষত্র আস্ষ্টি চলাফেরা করিতেছে, 
তাহাদের মধ্যে এপ্রকার সাক্ষাৎকার যে একটা সুলত ঘটনা, এ কথা 
কিছুতেই স্বীকার করাযায় না। অনন্ত নক্ষত্রগুলির মধ্যে কতগুলি 
যে ষুগ্মাবস্থায় পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহ] স্থির হয় নাই এবং স্থির 
করিবার উপায়ও আপাতত নাই, কিন্তু আমাদের দৃরবীণের সঙ্কীর্ণ 
গভীর মধ্যেই যখন সহজাধিক যুগলতারকা দৃষ্ট হইতেছে, তখন সমগ্র 
নক্ষত্রের অনুপাতে এগুলির সংখ্য1 যে নিতান্ত অল্প নয়, তাহা আমরা 
বেশ বুঝিতে পারি। যুগলনক্ষত্রের এই সংখ্যাধিক্য দেখিয়া, পূর্ব- 
বণিত আকম্মিক মিলন হইতেই ষে প্রত্যেকের উৎপত্তি হইয়ান্ছে, 
এই সিদ্ধান্ত সকলে অন্রান্ত বলিয়! গ্রহণ করিতেছেন ন!। 

নাক্ষত্রিক জগতের উপততিপ্রসঙ্গে এপর্য্স্ত যতগুলি মতবাদ 
প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে লাপ্লাসের নীহারিকাবাদই বৈজ্ঞানিক- 
সমাজে খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । একদল পণ্ডিত এই নীহারিকা 
বাঁদের সাহায্যে যুগলতারকাঁর উৎপত্তিতত্বের মীমাংসা করিয়াছেন। 
নীহারিকাবাদিগণ বলেন, নাক্ষত্রিক জগৎগুলি সৃষ্টির প্রথমে বর্তমান 
আকারে ছিল না। তখন একএকট]1 বিশাল জলন্ত নীহারিকাঁকে 
নক্ষব্রগুলির স্থানে ঘুরিতে দেখা যাইত; তার পর সেই নীহারিকাগুলি 
তাপক্ষয়দ্বারা কালক্রমে জমাট্‌ হইয়া গেলে, এই গ্রহ-উপগ্রহযুক্ত 
নাক্ষত্রিকজগতের উৎপত্তি হইয়াছে। যুগ্মতারকার উৎপত্তিপ্রসঙ্গেও 
ইহার! বলিতেছেন, প্রথমে এই সকল নক্ষত্রের স্থানে যুগলপ্যোতিক্ষের 


যুগলনক্ষত্র । ১৪১ 


চিহ্ুমাত্রও ছিল না, তখন সেখানে কেবল এক এক্কটি ঘূর্ণ্যমান জলত্ত 
নীহারিকারাশি দেখা যাইত। পরে সেগুলি শীতল হইয়। সন্কুচিত 
হইতে আরম্ত করিলে, সেই ঘূর্ণনবেগ এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত যে, তখন 
আর নীহারিকাটি একসঙ্গে থাকিতে না পারিয়। দ্বতই বিভক্ত হইয় 
পড়িত। নীহারিকাবাদিগণের মতে, সেই থণ্তিত নীহারিকারই 
পরিণতি যুগলতারকা1। 

যুগলনক্ষত্রের উৎপত্তিতত্পত্স্ধীয পূর্বোক্ত উক্তটি পাঠক কেবল 
অনুমানমূলক মনে না করেন। ধূর্্যমান পদার্থ ক্রমে সঞ্ষুচিত 
হইয়৷ পড়িলে যে, তাহার আবর্তনবেগ বৃদ্ধি পায় এবং তদ্দারা তাহার 
বিভক্ত হওয়ারই যে সম্ভাবনা, গণিতের সাহায্যে নীহারিকাবাদিগণ 
তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তা ছাড়া, পর্য্যবেক্ষণদ্ধারা আকাশে ষে 
কতকগুলি যুগলনীহারিক1 আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দারাও ইহাদের 
উক্তির সার্থকতা জানা যাইতেছে । নীহারিকাবাদিগণ বলিতেছেন, 
এক একটি বৃহৎ নীহারিকা কোটি কোটি বৎসরের তাপক্ষয়জনিত 
সঙ্কোচে বেগশালী ও থণ্ডিত হইয়া প্রথমে যুগলনীহারিকার আকার 
প্রাপ্ত হয়, এবং পরে ইহারাই আধার ক্রমে আরো সঙ্কুচিত হইয়া 
যুগলতারকার উতৎ্পতি করে। | | 

সুর্যের ন্যায় একক নক্ষত্রগুলির সহিত যুগলনক্ষত্রের তুলনা 
করিলে, উভয়ের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য দেখা যাঁয়। বৃহস্পত্িঃ 
শুক্র ও পৃথিবী ইত্যাদি সৌরসহচরগুলির পরিভ্রমণপথ প্রায় বৃত্তাক্কারঃ 
কিন্তু কোন যুগলতারকার সহচরের কক্ষ এপর্যন্ত সেপ্রকার দেখা 
যায় নাই। যুগলনক্ষত্রের ভ্রমণপথ বৃত্তাভাস বটে, কিন্তু সেগুলি 
অনেকটা লম্বা-আক্ুতি-যুক্ত অর্থাৎ ইহাদের বৃহদৃ-ব্যাস (79107 
৪৯15 ) গুলি ক্ষুদ্রব্যাসের (7007 819) তুলনায় অত্যন্ত দীর্ঘ । 
নীহারিকাবাদিগণ এপর্যন্ত যুগলনক্ষত্রের এই বিশেষত্টির কারণ 


১৪২ প্রকৃত-পরিচয়। 


নির্দেশ করিতে পারেন নাই। কাজেই তাহারা নক্ষত্রের যুগ্মতা- 
উৎপত্তির যে ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন, তাহাতে সাধারণের সন্দেহ 
উপস্থিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ডাক্তার সি-( 5০০) নামক জনৈক 
জ্যোতিষী নীহারিকাবাদই অবলম্বন করিয়। যুগলতারকার ভ্রমণপথের 
পূর্বোক্ত বিশেষত্বটির কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। চন্দ্রের উৎপত্তি 
ও গতিসন্বন্ধে অধ্যাপক ডারুইন্‌ যে মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, 
বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক তাহা! অবস্তই অবগত আছেন। ডারুইন বলিয়- 
ছিলেন, সেই প্রাথমিক নীহারিকার কোন অংশ খণ্ডিত হইয়াই 
যে ক্রমে পৃথিবী ও চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছেঃ তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই, কিন্তু চন্দ্রের কুটিলগতি ও উহার আবর্তনের বিশেষত্ব কেবল 
পৃথিবী ও চন্দ্রের পরস্পর আকর্ষণজাত জোয়ারভ'টা দ্বারাই 
হইয়াছে। ডাক্তার সি ডারুইনের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া, কেবল 
জোয়ারভ'াটার সাহায্যে ঘুগলতারকার ভ্রমণপথের বিশেষত্বটির 
কারণ নিদ্দেশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, অধ্যাপক ডারুইন্‌ ও 
ডাক্তার সি উভয্বেই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, গণিতই তাহার 
মূল অবলম্বন, সুতরাং তাহাদের উক্তিতে অবিশ্বাস কর! চলে না। 
পরিবর্তনগীল তারকার কথা পাঠক শুনিয়া থাকিবেন। এই 
নক্ষত্রগুলির উজ্জ্বলতা] সকল সময়ে একপ্রকার থাকে না। এক একটি 
নির্দিষ্ট সয়ের অস্তে এগুলিকে কথন ম্লান ও কখন উজ্জল দেখা 
যায়। অতি প্রাচীন জ্যোতিষিগণও কতকগুলি নক্ষত্রের এই 
বিশেষত্বটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পাসিয়ুস্‌ (7675545 ) রাশিস্থ 
আলগল (418০1) -নামক নক্ষব্রটির পরিবর্জনশীলতার কথা প্রাচীন 
পারন্গ্রস্থেও লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এপর্যন্ত এই 
জ্যোতিষিক ঘটনাটির কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই, বিশ্ময়- 
বিশ্ষারিতনেত্রে নক্ষত্রগুলির এই অদ্ভুত পরিবর্তন পর্য্যবেক্ষণ 


যুগলনক্ষত্র। ১৪৩ 


করা ব্যতীত তীহাদের উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু আধুনিক 
জ্যোতিধিগণ যুগলতারকাকেই এই দীপ্তিবৈচিত্র্ের কারণস্বরূপ উল্লেখ 
করিতেছেন। ইহারা বলিতেছেন,-আমরা এপর্যন্ত যতগুলি 
পরিবর্তনণীল তারক] আবিষ্কার করিয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকেই 
যুগলনক্ষত্রপ্রেণীভূক্ত; ইহাদের সহচরগুলি তাপবিকিরণ দ্বারা কালক্রমে 
অনুজ্জল হইয়া! পড়িয়াছে বলিয়া দুূববীণে উহাদের যুগ্মতা ধরা পড়ে 
না। অন্ুজ্জল হইয়] পড়ায় উহাদের গতির কোন অপচয় হয় নাই, 
তাহাদের প্রত্যেককেই ঠিক পূর্ববৎ সহচরের চারিদিকে আজও 
ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। জ্যোতির্কিদূগণ বলিতেছেন,_এই 
অনুজ্ছল বৃদ্ধনক্ষত্রগুলি গ্রদক্ষিণ করিতে করিতে যখন তাহাদের উজ্জল 
সহচর ও পৃথিবীর মাঝে আসিয়! ঠিক একন্ত্রে অবস্থান করে, তখন 
অনুজ্জবল নক্ষত্রটির দেহে উজ্জ্বল নক্ষত্র আচ্ছাদিত হইয়া যায়? 
কাজেই আমর! তৎকালে আচ্ছন্ন নক্ষত্রটিকে শ্লানতর দেখি। কিন্তু 
ইহার এই মলিনতা অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না, কারণ যথাকালে 
বৃদ্ধক্ষত্রটির দেহান্তরাল হইতে মুক্তিলাত করিলেই, সে আবার 
পৃর্বজ্যোতি ফিরিয়! পায়। 


গ্রহের বাম্পমণ্ডল। 


বাক্ষসপুরীর যে মহলে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, আমাদের শৈশব- 
উপন্তাসের বন্দী রাজপুত্রকে বার বার তাহারই পিংহদ্বারে আথাত 
দিতে দেখিগ্নাছি। প্রকৃতিদেবী তাহার স্ষ্টির সকল মহলে বৈজ্ঞানিক- 
দিগকে প্রবেশ করিতে দেন নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের নজর 
এখন তাহাদেরই উপর বিশেষভাবে পড়িয়াছে। ইহারা উপন্তাসের 
রাজপুত্রের স্তায়ই এ সকল রহস্যপুরীর সিংহদ্বারে এখন বৃথা আঘাত 
দিতেছেন। যে তপস্তা, যে সাধনার ফলে প্রকৃতি স্বহস্তে দ্বার উন্মোচন 
করিয়া দেন, বোধ হয় আজও তাহা পুর্ণ হয় নাই। এখনে! অনেক 
মহলের দ্বারই রুদ্ধ । যাহ! হউক বহু দুরে থাকিয়া বৈজ্ঞানিকগণ সৃষ্টির 
যে এক অজ্ঞাতপুরীর বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা বর্তমান প্রবন্ধে 
তাহারই আলোচনা করিব। 


পুথিবী নান। পরিবর্তনের মধ্যে থাকিয়৷ এখন যেমন খিচিত্র প্রাণী 
ও উত্তিদের আবাস-স্থান হইয়। পড়িয়াছে, সৌরজগতের অপর গ্রহ- 


উপগ্রহের মধ্যে কোনটি সেই প্রকার অবস্থায় উপনীত হইয়াছে কি না, 
এই প্রশ্নটি লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ বহু দ্রিন ধরিয়া আলোচনা করিতে- 
ছেন। উপন্তাসকারের লেখনীও বিষয়াটকে অবলম্বন করিয়া অবিরাম 
চলিয়াছে। জ্যোতিষিগণের ত কথাই নাই। ইহাদের উৎকট 
কল্পনা কতদূর পৌঁছিতে পারে, তাহ৷ বৃদ্ধ সিয়াপেরেলি হইতে আরম্ভ 
করিয়া নবীন লয়েল্‌ প্রমুখ অনেকেই প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। ইহা- 
দের আলোচনার কোন্‌ অংশ কল্পনা স্থষ্ট। এবং কোন্টাই বা বিজ্ঞানা- 
সুগত তাহ! সত্যই বাছিয়। লওয়! কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। মঙ্গল- 
গ্রহকে দ্বীববাসের উপযোগী বলিয়। প্রমাণ করিবার জন্য লয়েল্‌ 
সাহেব যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিতেছেন, সেগুলিকে কখন কখন 
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ফরাসী লেখক জুলস্‌ ভার্পের বৈজ্ঞানিক উপন্াসেরই উপযুক্ত বলিয়? 
মনে হয়। 

সুইডেনের বিখ্যাত. বৈজ্ঞানিক আরেনিয়স্‌ সাহেব, অপর গ্রহের 
আকাশের অবস্থা জীববাসোপযোগী কি না, এই প্রশ্নটি লইয়া! সম্প্রতি 
আলোচনা করিয়াছেন । আমরা বহু দিন ধরিয়া! নান! তর্কবিতর্কের 
আবর্জনা হইতে বিষয়টির যে সারটুকুর সন্ধানে বৃথা চেষ্টা করিয়া 
আপসিতেছিলাম, আরেনিয়স্‌ সাহেবের কয়েকটি অল্প কথার মধ্যে 
তাহারই সন্ধান পাইয়াছি। বক্তব্যগুলি ইনি এক পুস্তিকার আকারে 
মাতৃভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংলগের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার্‌ 
'হেনূরি রস্কো তাহারই এক ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। 

আমরা যে প্রকার জীবের সহিত পরিচিত, তাহাদের জীবনধারণের 
জন্য চারিদ্রিকে এক বাম্পমগুল থাক একান্ত আবশ্যক। পৃথিবীকে 
ঘেরিয়া৷ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং অঙ্গারক বাদ্পের যে গভীর 
আবরণ রহিয়াছে, তাহাই ইহাকে জীববাসের উপষোগী করিয়াছে। 
অপর গ্রহে বাম্পমগ্ডলের অবস্থা কি প্রকার অধ্যাপক আরেনিয়স 
কেবল তাহা লইয়াই আলোচন! করিয়াছেন। ইউরেনস্, নেপচুন্‌, 
শনি এবং বৃহস্পতি এই চারিটি গ্রহ আকারে অত্যন্ত বৃহত। ্র্য্য 
হইতে দুরে থাকিয়াও তাহাদের বিশাল দেহ অগ্তাপি শীতল হয় 
নাই। হয়ত কোন কোনটি বাপাবস্থাতেই আছে। সুতরাষ্্র এগুলি 
যেজীববাসের উপযোগী নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং 
আলোচনা করিতে গেলে বুধ, শুক্র এবং মঙ্গল ব্যতীত অপর কোন 
গ্রহেরই সংবাদ লওয়! আবশ্যক হয় না। 

মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষার ভিতরে এক জাতীয় অসংখ্য সুত্র 
গ্রহ (45১:9:9105) বিচরণ করে। ইহারা সংখ্যায় ষেমন অধিক 
আকারে সেই প্রকার ছোট। এ পর্য্যন্ত প্রায় হাজারটি ক্ষুত্র গ্রহের 
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অবিষ্কার হইয়াছে, কিন্ত কোনটিকেই আমাদের চন্দ্র অপেক্ষা বৃহত্তর 
দেখা যায় নাই। অধিকাংশেরই ব্যাসের পরিমাণ কুড়ি মাইলের 
অধিক নয়। কাজেই তাপ বিকিরণ করিয়! এই সকল জ্যোতিষ্ক ষে 
বছ দিন পৃথিবীর ন্যায় কঠিন ও শীতল হইয় পড়িয়াছে, তাহা মানিয়া' 
লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শীতল ও কঠিন হইলেই গ্রহে বাম্পমগ্ুল 
থাকিবে, ইহা স্বীকার করা যায় না। লঘু বায়বীয় জিনিসের অণুগুলি 
সর্বদাই বিছিন্ন হইয়। দূরে যাইবার চেষ্টা+করে। কোন এক প্রবল 
আকর্ষণ যদি ইহাদের সকলকে টানিয়! না রাখে, তবে কোন বাম্পকে 
সীমাবদ্ধ স্থানে রাখা যায় না । । পৃথিবীর দেহের গুরুত্ব বড় অল্প নয়। 
তাই মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা বাধ। পাইয়া আমাদের আকাশের বাপগুলি 
আজও পৃথিবী ত্যাগ করে নাই। কিন্তু পূর্বোক্ত ক্ষুদ্র গ্রহগুলি 
আকারে ও গুরুত্বে পৃথিবীর তুলনায় খুবই তুচ্ছ। কাজেই সেগুলি 
বাম্পরাশিকে টানিয়া রাখিয়া ষে জীবের বাসোপযোগী হইবে, তাহা 
কখনই বিশ্বাস করা যায় না। 

সুতরাং বুধ, শুক্র এবং মঙ্গলগ্রহ ব্যতীত আমাদের পরিচিত কোন 
সৌরজ্যোতিষ্কে জীবের অস্তিত্ব কখনই সম্ভবপর নয়। 

প্রথমে বুধগ্রহের কথা আলোচনা করা যাউক। পাঠক যদি 
গ্রহদদিগকে চিনিয়া লইয়। একবার ভাল করিয়া তাহাদিগকে দেখেন, 
তবে স্ভ্রলকে সমান উজ্জ্বল দ্রেখিবেন না। শুক্র যখন শুকতারার 
বা সান্ধ্যতারার আকারে আকাশে দেখা দেয়, তখন সেটিকে যত 
উজ্জ্বল দেখায়, বুধ, বৃহস্পতি, মঙ্গল বা শনি কাহীকেও সে প্রকার দেখা 
যায় না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে শুক্রের আলোকপ্রতিফলন- 
ক্ষমত1 চন্দ্রের প্রায় ছয় গুপ। বুধ, আলোকপ্রতিফলনে আমাদের 
চন্দ্রেই অনুরূপ। জ্যোতিষিগণ আঞ্কাল এই আলোক পরিমাপ 
করিয়া গ্রহণের প্রাকৃতিক অবস্থা কতকটা, অনুমান করিয়া লইতে- 
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ছেন। যে সকল গ্রহ বাম্পমগুলে আবৃত থাকে, সে গুলিকে বাশহীন 
গ্রহ অপেক্ষা অনেক অধিক আলোক প্রতিফলন করিতে দেখা যায়। 
বুধের স্বাভাবিক শ্তরানতা লক্ষ্য করিয়া আরেনিয়াস্‌ সাহেব ইহাকে 
বায়বীয়-পদার্থবর্জিত বলিতে চাহিতেছেন। 

বুধের বাম্সহীনতার ইহাই একমাত্র প্রমাণ নয়। গুরুত্ব অবল- 
স্বনে হিসাব করিতে বসিলেও এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। 
আমাদের চন্দ্রটি যে বাম্পবর্জিত তাহাতে আর এখন অণুমাত্র সন্দেহ 
নাই। ইহার ক্ষুদ্র এবং লঘু দেহ কোন বাম্পকে টানিয়া রাখিতে 
পারে নাই। বুধের গুরুত্ব চক্ত্রের দেড় গুণ মাত্র। সুতরাং এই 
গুরুত্ব লইয়! এটি যে কোন বাম্পকে নিজের চারিদিকে বীধিয়্া রাখিতে 
পারিয়াছে তাহা মনে হয় না। 

আমাদের পৃথিবী প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাকালে এক পূর্ণাবর্তন 
(চ২০05090) শেষ করে। সুতরাং মোটামুটি হিসাব করিলে 
দেখা যায়, যে এক বৎসর কালে ইহা! একবার হৃর্ধ্যকে প্রদক্ষিণ করিয়। 
আসে, সেই সময়ে সে নিজে নিজে তিনশত পইষট্িবার ঘুরপাক্‌ খায়। 
চন্দ্র পৃথিবীরইঞ্টপগ্রহ। পৃথিবীর চারিদিকে ঘুড়িয়া বেড়ান ইহার 
কাজ। প্রায় আটাশ দিনে যখন সে একবার মাত্র ধরা-প্রদক্ষিণ করে 
তখন নিজে একবারের অধিক আবর্তন করিতে পারে না। ইহারই 
ফলে, চন্দ্রের সেই শশলাগ্িত একটা দ্িকই সর্বদা পৃথিবীর দিকে 
উন্ুক্ত থাকে । আধুনিক জ্যোতিষিগণ বড় বড় দুরবীণের সাহায্যে 
বুধ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহার গতিবিধিকে ঠিক ঠাদেরই মত দেখিতে 
পাইয়াছেন। কাজেই বলিতে হয়, এখন বুধের একটা দিকেই 
সুর্যের তাপালোকের রশ্মি অজ আসিয়া পড়িতেছে। অপর 
দ্বিক্টা ঘোর তমসাচ্ছন্ন এবং অসম্ভব শীতল। 

পক সাাপানজলির আলোচন। করিয়া আরেনিয়স্‌ সাহেব 
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বলিতেছেন, বুধ গ্রহটি তাহার ক্ষীণ আকর্ষণের সাহায্যে যদি কোন 
গুরুবাণ্পকে আটুকাইয়৷ রাখিয়া থাকে, তবে তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের 
শীতে কখনই বাণ্পাকারে নাই। হেলিয়ম্‌ ও হাইডোজেন্‌ ব্যতীত 
অপর কোন বাম্পই বুধের শীতে জমাট না বাধিয়া থাকিতে পারে 
না। আমাদের পূথিবী তাহার বিশাল দেহের সমস্ত বল প্রয়োগ 
করিয়াও এ দুই লঘু বাম্পকে বাঘুমগ্ডলে রাখিতে পারে নাই। সুতরাং 
ক্ুদ্রদেহ বুধে যে এ দুই বাম্প নাই, তাহা সুনিশ্চিত । 

শুক্রগ্রহটি আমাদের অতি নিকটে অবস্থিত। ইহার সুর্যযপ্রদক্ষিণ- 
কাল স্থির আছে, কিন্তু আবর্তনকালটি আজও ঠিক জান যায় নাই। 
আজকাল অনেক জ্যোতিষী বলিতেছেন, বুধ ও চন্দ্র যেমন এক পুর্ণ- 
প্রদক্ষিণকালে নিজে একবারমাত্র আবর্তিত হয়, শুক্রও ঠিক সেই 
প্রকারে নিজের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এ কথা৷ সত্য হইলে বলিতে 
হয়, বুধের ন্যায় ইহারও কেবল একট] দিকে হুর্য্ের তাপালোক 
পড়ে, এবং অপর দিকটা! তাপাভাবে ভয়ানক শীতল অবস্থায় থাকিয়া! 
যান্ন। এ প্রকার ঘোর শীতে কোন তরল বা বায়বীয় পদার্থ জমাট 
না বাধিয়া থাকিতে পারে না। কাজেই এই হিপাঞ্জ শুক্রের বা্প- 
মণ্ডল নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। 

অধ্যাপক, আরেনিয়স্‌ এই সিদ্ধান্তে সাধারণ জ্যোতিষীদিগের 
সহিত একমত হইতে পারেন নাই। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ষে 
সকল গ্রহের উপরে বাম্পমগ্ডুল থাকে? হুর্য্যের আলোক অধিক প্রতি- 
ফলন করিয়। সেগুলি খুব উজ্জ্বল হইয়! দীড়ায়। কিন্তু উজ্জলতায় 
কোন গ্রহই শুক্রের সমকক্ষ নয়। কাছ্ধেই আরেনিয়স্‌ সাহেব 
উহাকে একেবারে বাম্পবর্জিত বলিয়া! স্বীকার করিতে পারিতেছেন 
না। ইহার মতে শুক্র সম্ভবতঃ আমাদের পৃথিবীরই মত গভীর 
ৰাম্পাবরণে মণ্ডিত আছে এবং চব্বিশ ঘণ্টায় পূর্ণাবর্তন শেষ করিয়। 


গ্রহের বাম্পমগ্ডল। ১৪৯ 


ুরষ্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। আজকাল জ্যোতিবিগণ শুক্রের যে 
দীর্ঘ আবর্তন-কালের কথা প্রচার করিতেছেন, তাহাতে ইনি সন্মতি 
দিতে পারেন নাই। 

মঙ্গলের আকাশের অবস্থা সম্বন্ধে আরেনিয়স্‌ সাহেব বিশেষ 
আলোচনা করেন নাই । আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া মঙ্গলপর্যযবেক্ষণ 
করিয়া, ইহাতে যে সকল লক্ষণ দেখ! গিয়াছে, তাহাতে ইহার 
বাম্পাবরণের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। শীত খতুতে মঙ্গলের ছুই 
মেরুতে দুইটি শ্বেত-চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়ে। তার পর যখন মঙ্গলে 
গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হয়, সে ছু'টিকে আর দেখা যায় না। জ্যোতিধিগণ 
ধ শ্বেতবিন্দুকে মেরদেশে সঞ্চিত তুষার বলিতে চাহিতেছেন। এই 
অনুমান সত্য হইলে মঙ্গলে বাম্পের অস্তিত্বও স্বীকার করিয়া লইতে 
হয়। জলীয় বাম্প না থাকিলে কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে নিয়মিত 
কালে বরফ জমিতে পারে না। 

গ্রহে বাম্প থাকিলেই হয় না। কোন্‌ বাম্প কি পরিমাণে আছে 
স্থির করিয়া, পরে সেগুলি প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন রক্ষার অনুকুল কি 
নাবিচার করা কর্তব্য। আমাদের আকাশে অক্সিজেন, নাইটোজেন্‌ 
এবং অঙ্গারক বাম্প যে পরিমাণে মিশ্রিত আছে, তাহা কখনই একটি 
নির্দিষ্ট অন্থুপাতকে অতিক্রম করে না। অনুপাতে কোনটির পরি- 
মা একটু কমিয়া বা বাড়িয়া গেলে এই বাই জীবমরক্ষার 
অস্থুপষোগী হইয়া পড়ে । পৃথিবীর বায়ুমগলে আমরা যে সকল সামগ্রী 
খু'ঁজিয়া পাই, চিরদিনই যে তাহাতে এগুলি ছিল না তাহার প্রচুর 
প্রমাণ আছে। যুগে যুগে নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া আমাদের 
আকাশ এখন এত নির্মল হইয়া দীড়াইয়ছে। জীবতত্ববিদুগণকে 
জিজ্ঞাসা কর, তাহারাও বলিবেন, হৃষ্টির প্রথমে প্রানী বা উত্ভিদ 
কেহই বর্তমান আকার লইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করে নাই; যেষন 
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আকাশ ও মাটির পরিবর্তন চলিয়াছে, জীবগণও সেই সকল পরিবর্ড- 
নের সহিত সুর মিলাইয়া ক্রমোন্নতির দিকে ধাববান হইয়াছে । উত্ভিদ্‌ 
ও প্রাণীর বর্তমান আকার-প্রকার যুগ যুগান্তের অনেক পরিবর্তনের 
ফল। সুতরাং গ্রহে জীব আছে কি নাস্থির করিতে হইলে, তাহার 
বাপ্প-মগুলের অবস্থার বিষয়ট! সর্বাগ্রে অনুসন্ধান করা৷ আবশ্যক হইয়। 
পড়ে। 
নীহারিকা-বাদকে সত্য বলিয়া স্বীকার ফরিলে বলিতে হয়, সৌর- 
জগতের সকল জ্যোতিক্ষেরই গঠনোপাদান এক । প্রত্যেক উপা- 
দানের পরিমাণ সকল জ্যোতিষ্ষে সমান না থাকিতে পারে, কিন্তু 
আমাদের পৃথিবী যে যে পদার্থ দিয়া প্রস্তত, সেগুলিই যে অল্লাধিক 
পরিমাণে একক্র হইয়া সৌরজগতের স্থষ্টি করিয়াছে, তাহা নিশ্চিত । 
সতরাং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ক্রমিক পরিবর্তনের এক ট' পর্যায় স্থির 
করিয়া, অপর গ্রহগুলি সেই সকল পর্য্যায়ের কোন্‌ কোন্টিতে পড়ে, 
তাহা স্থির করা ব্যতীত গ্রহের অবস্থা নির্ণয়ের আর অন্য উপায় দেখি 
না। বল! বাহুল্য, হুষ্টির আদিতে এক জ্বলন্ত নীহারিক।রাশি হইতে 
আমাদের পৃথিবী যে দিন পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তাহার 
বায়ুমণ্ডল ছিল না। কালক্রমে ধরা শীতল হইয়া পড়িলে চারিদিকে 
যখন একটা কঠিন আবরণ জমাট বাধিয়াছিল, বোধ হয তখনি তৃগর্ড 
হইতে হাইড্রোজেন ও অঙ্গারক বাষ্প উপরে উঠিয়া এক বাম্পমগ্ুলের 
রচনা করিয়াছিল। ইহাই আমাদের প্রাথমিক আকাশ । বাঘুমণ্ডুলের 
এই অবস্থা কত বৎসর ছিল, হিসাব করা যায় না। কিন্তু বহু লক্ষ 
বৎসর পরে ভূপৃষ্ঠে উত্ভিদ্‌ জন্মগ্রহণ করিলেঃ তাহারই দেহের হরি দ্‌- 
কণার ( 01০:০271 ) স্পর্শে নীচেকার অঙ্গারক বান্প বিশ্লিষ্ট হইয়? 
যে, অঙ্গার ও অক্সিজেনের উৎপত্তি করিয়াছিল তাহা আমর অনুমান 
করিতে পারি। আকাশের উচ্চ প্রদেশে যে আদিম অঙ্গারক বাষ্প 


ক 
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ও হাইড্রোজেন সঞ্চিত ছিল, এ পর্য্যন্ত সেগুলিকে কেহই ন্পর্শ করিতে 
পারে নাই। অঙ্গারঘটিত বাম্প ও হাইডেশজেন সহজেই অপর 
জিনিসের সহিত মিশিয়া যায় । নীচের অক্সিজেন উপরে উঠিরাঃ 
উচ্চন্তরে সঞ্চিত &ঁ ছুই বাম্পকে সম্ভবতঃ নানা প্রকারে রূপান্তরিত 
শরিয়াহিল । কাছেই আকাশে অকিিজেন্‌ ও নাইটোজেন্‌ ছাড়া 
অপর কোন বাম্প অবিকৃত থাকিতে পারে নাই। নাইট্রোজেন, 
অপর জিনিসের সহিত সহজে মিশ্রিত হয় না, নচেৎ এই বায়ুকেও 
আমর! আকাশে দেখিতে পাইতাম না। 

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, আমাদের ব!চুমগুলের পূর্বোক্ত অবস্থাতেই 
তৃপৃষ্ঠে প্রাণীর জন্ম হইয়াছিল। এখন আকাশে যে অঙ্গারক বাম্প ও 
জলীয় বাম্প দেখা যায়, তাহ! পৃথিবীর আদিম বায়ুমণ্ডলের সামগ্রী 
নয়। সমম্ন সময় আত্যন্তরীণ আগ্নেয় উপদ্রবে এই দুই বাপ্প তুগর্ভ 
হইতে প্রচুর পরিমাণে উত্থিত হইত। তাহারই অবশেষ এখন 
বায়ুমগ্লে বর্তমান । নদী, সমুদ্র সকলই সেই জলীয় বাশ্প দ্বারাই 
উৎপন্ন হইয়াছে। 

অধ্যাপক আরেনিয়ম্‌ বলিতেছেন, সম্ভবতঃ শুক্রগ্রহের বাযুমণগুলের 
অবস্থা পৃথিবীরই অনুরূপ হইয়া দীড়াইয়াছে। 

পৃথিবীর বায়ুযগুলের বর্তমান অবস্থা কখনই চিরস্থায়ী নয়। এমন 
দিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন তূপৃষ্ঠের সমস্ত জল এবং অঙ্গারক বাম্প 
একত্রে মিলিয়৷ নীরস মর্শমরশিলায় (09101]7 08£১০725 ) পরিণত 
হইবে, এবং গতীর সমুদ্র গুলি মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়া এক একটা মরুভূমির 
আকার ধারণ করিবে। আজও, যে ছুই চারিটি আগ্নেয়গিরির উৎ- 
পাতে বায়ুযগুলে নৃতন জলীয় বাষ্প ও অঙ্গারক বাপ্প আসিয়া মিশি- 
তেছে, তখন তাহারা আর অগ্নি উদগীরণ করিবে না। কাজেই 
বায়ুমণডল ক্রমে শূল্ত হইয়। যাইবে। অধ্যাপক আরেনিতবস্‌ বলিতেছেন, 
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অঙ্গ্গ্রহটির বারুযগুল সম্ভবতঃ এই প্রকারে শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। 
অঙ্গারক বাপ্পের অভাবে এখন উহাতে আর উত্তিদ জন্মিতেছে না। 
কাজেই অক্মিজেনেরও অভাব হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বে মঙ্গলের আকাশে 
যে অক্সিজেন ছিল, এখন তাহার চিহ্ুমাত্র থাকার সম্ভাবনা নাই। 
উহা৷ নাইট্রোজেন, ও লৌহাদি ধাতুর সহিত মিশিয়া নানাপ্রকার 
নাইট্রাইট ও অক্দাইড. প্রস্তত করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেছে। 
আমাদের চন্দ্র এবং বৃহম্পতি ও শনির বড় বড় উপগ্রহগুলি, বহুকাল 
হইল, এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। মঙ্গল ইহাতে পদার্পণ করি- 
য়াছে মাত্র। 


চৌম্বক ঝটিকা । 


সে'দন সংবাদপত্রে পড়িতেছিলাম, রয়টার সংবাদ দিয়াছেন গত 
২৫শে সেপ্টেম্বর (১৯১০) তারিখে সমগ্র মুরোপ এবং আমেরিকা 
জুড়িয়া একট? বৃহৎ চুন্বকের ঝড় বহিয়৷ গেছে। তা'র পরদিনের 
কাগজে প্রকাশ হইল, আমাদের ভারতবর্ষও সেই ঝটকার হাত হইতে 
উদ্ধার পায় নাই। 

সমগ্র ভারতবর্ষের মাথার উপর দিয়া এমন একটা প্রকাণ্ড ঝড় 
বহিয়। গেল, জানিতে পারিলাম না। পরদিন সংবাদপত্র পড়িয়া ঝড়ের 
বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইল । বড়ই আশ্চর্যের কথা! 

ঝড়ের বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম, গত 
২৫শে সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় কলিকাতা অঞ্চলে ঝড় 
আরম্ভ হয়, এবং রাত্রি আটট। পধ্যস্ত গ্রবলবেগে বহিয়! ক্রমে কমিতে 
আরম্ভ করে। ব্রাত্রি চারিটার পর ঝড়ের আর চিহ্ন দেখা বায় নাই। 
ঝড়টা! নাকি ভয়ানক প্রবলবেগে বহিয়াছিল। বিকাল হইতে রাত্রি 
এগারটা পধ্যস্ত কলিকাতার বড় টোলগ্রাফ-আপিসের কাজকর্ম 
একেবারে বন্ধ করিতে হইয়াছিল। বার বার চাবি টেপা সত্বেও 
টেলিগ্রাফের বৈদ্যুতিক যন্ত্রে সাড়া পাওয়া যায় নাই। বিদেশ হইতে 
মহাজনগণ এবং গবর্ণমেন্ট যে সকল টেলিগ্রাম পাইবার জন্য প্রতীক্ষ 
করিতেছিলেন, এই বিভ্রাটে সেগুলি আনসয়া পৌছায় নাই। দৈনিক 
সংবাদপত্রগুলির সম্পাদক এবং ব্যবসায়ীদল ঝটিকার উৎপাতে 
হাহাকার আরস্ত করিয়াছিলেন । অথচ পর্ণকুটীরশায়ী ভিক্ষুক এবং 
নিরাশ্রয় পথিকের গাত্রে ঝটিকার হাওয়া টুকু পর্য্যন্ত লাগে নাই! 

চৌন্বক ঝড়ের পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে পাঠক নিশ্চয়ই বুঝির়াছেন, 
এই ঝড় বায়ুর ঝড় নয়, কোন প্রকার বৈছ্যাতিক ব্যাপার ইহার সহিত 


১৫৪ প্রক্ৃতি-পরিচয়। 


জড়িত আছে। তাহা না হইলে তারের খপরের যাওয়! আসা বন্ধ হয় 
কেন? ব্যাপারটা তাহাই বটে। 

চৌন্বক ঝটিকার (11587605607 ) বিষয়টা বুঝিতে হইলে, 
প্রথমে পৃথিবীর চৌম্বক শক্তির একটু পরিচয় গ্রহণ আবশ্তক। 

চুম্বক-শলাকাঘুক্ত কম্পীস, পাঠক অবশ্ই দেখিয়াছেন। ইহার 
কাঁটাটিকে খুব এলোমেলে! রকষে ঘুরাইয়া দিলেও, তাহা৷ শেষে 
উত্তরদক্ষিণমুখী হইয়া ফড়ায়। বৈজ্ঞানিকগণ চুন্বক-শলাঁকার এই 
অত্যাশস্য্য ধন্ধ্টির উৎপত্তিতত্ব বিচার করিতে গিয়া, আমাদের 
পৃথিবীটিকে একটি বৃহত চুম্বক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই 
প্রকাণ্ড চুন্বকটির ছুই প্রান্ত পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর নিকটবর্তী 
ছুইটি স্থলে অবস্থিত। একটা বড় চুম্বকের নিকট সাধারণ কম্পাসের 
কাাটাকে লইয়া গেলে, তাহার উত্তরদিগগামী (০7) ৮০৩) 
পরান্তটি চুম্বকের দক্ষিণদিগগামী প্রান্তে (3০৫, ৮০1৩) আসিয়া 
দাড়ায়। সুতরাং পৃথিবীর ন্যায় একট! বড় চুম্বক যখন কম্পাসের 
কাটার উপর কাজ করিতে আরম্ভ করে, তখন কাটাটি যে, পৃথিবীর 
চৌম্বক শক্তির টানে উত্তর দক্ষিণ-যুখী হইয়া দ'ড়াইবে তাহাতে আর 
বিচিত্র কি? 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আমাদের জলম্ল এবং শিলাকত্বরময় 
ধরাখানিকে বৈজ্ঞানিকগণ যে, একট। বৃহৎ চুম্বক বলিয়া স্বীকার করিয়া) 
লইলেন, তাহার মূলেকি কোন যুক্তি নাই? প্রাচীন ও আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর চুম্বকত্বের নানা প্রকার প্রমাণ দিয়! এই প্রশ্নটির 
উত্তর দিয়াছেন । আমর| এখানে কেবল আম্পিয়ার সাহেবের প্রসিদ্ধ 
সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিব । এটি বুঝিতে হইলে বিদ্যুৎ*প্রবাহ এবং 
চুষ্ধকের মধ্যে যে একটা অতি গৃঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহা মনে রাধা 
'আবস্তক হইবে। 


চৌম্বক ঝটিকা । ১৫৫ 


বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক অবশ্ঠই দেখিয়াছেন, লৌহদগ্ডের চারিদিকে তার 
জড়াইয়া, সেই তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ চাক্টাইতে থাকিলে, 
লৌহদণ্ড চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় তাহার নিকট 
লৌহময্ ক্ষুদ্র বস্ত রাখিলে, &ঁ তার জড়ানো লোহাটি সাধারণ চুম্বকের 
ন্যায় জিনিসটিকে সবলে আকর্ষণ করিতে থাকে । সাধারণ লৌহে এই 
চৌম্বক ধর্ম স্থায়ী হয় না। বিছ্যুৎ-প্রবাহ রোধ করিবা মাত্র, লৌহ- 
দণ্ডের চুম্বক-ধর্ম্ম নিমেষে লোপ পাইয়া যায়। 

বিদ্যুৎ এবং চুম্বকত্বের পূর্বোক্ত সম্বন্ধটিকে অবলম্বন করিয়া 
আম্পিয়ার সাহেব বলেন, পুথিবীর উপর দিয়! পুর্ব হইতে পশ্চিম 
দিকে সর্বদাই এক বিদ্যুৎ প্রবাহ চলিতেছে । লোহার চারিদিকে 
জড়ানো তারের বিদ্যুৎ যেমন লোহাকে চুম্বক করিয়া তোলে, এখানে 
তুপুষ্ঠের সেই পশ্চিমবাহী প্রবাহ পৃথিবীকে একটা প্রকাও চুম্বক করিয়া 
তুলিতেছে। এই চুম্বকের দুই প্রান্ত উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর সন্নিহিত 
প্রদেশে রহিয়াছে; কাজেই কোন চুন্বক-শলাকাকে বুলাইয়া রাখিলে 
সেই বৃহৎ চুম্বকের আকর্ষণে সেটিকে উত্তরদক্ষিণমুখী হইয়া থাকিতে 
হ্য়। 

আমৃপিয়ার সাহেবের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তটির সত্যতা সন্বন্ধে অনেক 
প্রমাণ পাওয়া যায়। তাপ যে বিদ্যুতের উৎপত্তি করে, তাহার শত 
শত পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ বর্তমান। সুতরাং সু্য্য যখন তূপুষ্ঠকে উত্তপ্ত- 
করিতে করিতে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়, তখন সেই তাপ- 
বারা যে ভূতলে পূর্ববপশ্চিম-দিগ.বাহী এক বিছযুৎ-প্রবাহের উৎপত্তি 
হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? ্ 

পৃথিবীর সর্ববাংশে চৌম্বক শক্তির পরিমাণ সকল সময়ে এক দেখা 
যায় না। কেবল কয়েক বৎসরের জন্ ভৃতলস্থ এক একটি নির্দিষ্ট বক্র 
রেখার উপরকার স্থানগুলিতে একই প্রকারের চুম্বক-শক্তি থাকে । 


১৫৬ প্রাকৃতি-পরিচয়। 


কিন্তু কালক্রমে ইহার এতই: পরিবর্তন হয় যে, পূর্বাপর পরিমাণের 
মধ্যে কোনই সারিশ্ত দেখ! যায় না। হ্ূরধ্য প্রতিদিন একই অক্ষাংশস্থ 
(78065০ ) স্থানে সমভাবে তাপ বর্ষণ করে, কিন্তু স্থানীয় অবস্থা- 
ভেদে সেই তাপই নানা স্থানে নান প্রকার হইয়া দীড়ায়। আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণ নদী, সমুদ্র এবং মরু পর্বতাদির অবস্থানকেই এই টৈচি- 
ত্র্ের কারণ বলিয়! স্থির করিয়াছেন, এবং ইহারই উপর নির্ভর করিয়া 
বলিতেছেন, তাপের বৈষম্যে ভূতলে যে বিদ্ধযৎ-প্রবাহের পরিবর্তন 
হয়, তাহ! পৃথিবীর চৌম্বক শক্তিরও পরিবর্তন আনয়ন করে। 

পূর্বোক্ত সাময়িক পরিবর্তন ছাড়া, ভূতলে প্রত্যেক স্থানেই চৌম্বক 
শক্তির একটা দৈনিক পরিবপ্তনও দেখা গিয়া থাকে। পৃথিবীর আহ্িক 
এবং বাধিক গতিতে, প্রত্যেক স্থানে সৌরতাপের যে পরিবর্তন হয়, 
তাহাই উহার কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। 

পৃথিবীর চুম্বক-শক্তির পূর্বোক্ত পরিবর্তনগুলি কতকটা নিয়মানুগত। 
কোন এক নির্দিষ্ট কালে স্থানবিশেষে তাহার পরিমাণ কি হই 
ফ্লাড়াইবে, হিসাব করিয়া পূর্বে তাহার আভাস দেওয়া চলে। কিন্ত 
ইহা ছাড়া চৌম্বক শক্তির যে এক আকস্মিক এবং অনিয়মিত পরিবর্তন 
দেখা যায়, তাহার কাল ও পরিমাণ গণনা করিয়? রাখা যায় না। 
বিজ্ঞানের ভাষায় এই পরিবর্তনগুলিকেই চৌম্বক ঝটিকা বা 
11587601০ 31০105 বলা হইয়া থাকে । ইহাদের আবির্ভাবে চুম্বক- 
শলাকাগুলি এত বিচিত্র রকমে বিচলিত হইতে আরম্ভ করে যে? 
তাহাদিগকে চৌস্বক ঝটিকা ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। 
অকারণে বৈছাতিক ঘণ্টা বাজাইয়া, টেলিগ্রাফের চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক 
যন্ত্রগুলিকে বিকৃত করিয়া, এবং কম্পাসের কাটাকে বাকাইয়া' এগুলি 
সত্যই ঝড়ের ন্যায় এক ভীষণ ব্যাপার বাধাইয়া তোলে । টেলিগ্রাফের 
ঘারে হঠাৎ এমন এক একটি বিদ্যৎ-প্রবাহ আপনা হইতে ছুটিতে 


চৌম্বক ঝটিকা । " ১৫৭ 


আরম্ত করে যে, পিগনলার প্রাণপণে চাবি টিপিয়াও সংবাদ আদান 
প্রদান করিতে পারে না! 


বড়বৃষ্টি এবং ভূমিকম্প প্রস্তি যে সকল প্রাকৃতিক ব্যাপার 
অনিয়মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহাদের 
সংঘটনকাঁলের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারা 
যায় নাই। কিন্তু এগুলির উৎপত্তির কারণ এখন আর কাহারে 
নিকট অজ্ঞাত নাই। আশ্চর্যের বিষয়, কোন বৈজ্ঞানিকষ্ট অগ্যাপি 
চৌন্বক ঝটিকাঁর উৎপত্তির কোন সুসঙ্গত কারণ দেখাইতে পারেন 
নাই। তৃতলের উপর দিয়া সর্ধদাই যে পুর্ব্পশ্চিষমুখী বৈদ্যুতিক 
প্রবাহ চলিতেছে, তাহাই যখন চৌম্বক শক্তির কারণ, তখন সেই 
প্রবাহেরই কোন এক পরিবর্তন যে, চৌন্বক ঝটিকার উৎপত্তি করে, 
তাহা আমর! বুঝিতে পাঁরি। কিন্তু এই প্রবাহ-পরিবর্তনের কারণট! 
যে কি, তাহা! বহু চেষ্টাতেও অগ্যাপি জান। যায় নাই। মেরুসন্লিহিত 
প্রদেশে আরোরার (১7০0. ) উদয় হইলে, এবং কুর্ধ্যমগ্ডলে সৌর- 
কলঙ্ক (580 97১০১ ) দেখা দিলে চৌম্বক ঝটিকার উৎপত্তি হয়। 
কিন্তু সৌরকলঙ্ক ও আরোরার সহিত চৌম্বক ঝটিকা যে হুত্রে সম্বন্ধ 
আজও তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। , 

সুপ্রপিঞ্জ হালির ধূমকেতুটি পঁচাত্তর বৎসরে সুধ্যগ্রদক্ষিণ শেষ 
করিয়া ১৯১০ সাঁলের শীতের শেষে পৃথিবীর আকাশে উদ্দিত হইয়া- 
ছিল। জনৈক বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, গত ২৫ শে সেপ্টেম্বরের 
চৌন্বক ঝাটকা সেই বৃহৎ ধৃমকেতুরই আগমন সুচনা করিয়াছিল। 


১৫৮ প্রকৃতি-পরিচয়। 

কিন্ত ধূমকেতুর সহিত ঝটিকার সন্বন্ধ কোথায় তাহা! তিনি নির্দেশ 
করেন নাই। এ বৎসরের ২৮ শে সেপ্টেম্বর মঙ্গপগ্রহ আমাদের 
পৃথিবীর অতি নিকটবর্তী হইয়াছিল। অনেকে এই জ্যোতিষিক 
ঘটনাটিকে চৌম্বক ঝটিকার সহিত জড়াইতে চাহিতেছেন। বলা, 
বাহুল্য এই সকল আনুমানিক খ্যাপারের উপর কোন দিদ্ধান্ত দাড় 
করানো চলে না। কাজেই বলিতে হয়, চৌন্বক বটিকার ম্যায় একটা! 
সুষ্ষ্ট এবং সুপরিচিত প্রাকৃতিক ব্যাপার আজও অব্যাধ্যাত থাকিয়া» 
অ.ধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের কলক্কস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। 


পৃথিবীর পরিণাম । 


কিছুদিন হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মনে একট] ভয়ানক 
আতঙ্ক আসিতেছে, বুঝি বা বিশ্বের শক্তি ক্রমেই নিশ্চল ও অক্ষম 
হইয়া আসিতেছে । শক্তির ধ্বংস নাই বলিয়া আধুনিক বিজ্ঞানে 
যে একটা কথ আছে, তাহা অতি সত্য । বিশ্বরচনাকালে বিধাতা 
যে শক্তি দিয়! তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কাহারে! সাধ্য 
নাই তাহার অণুমাত্র ক্ষয় করে। তুমি একথণ ইট. লইয়া দুরে 
ছাড়িয়া ফেলিলে) হয় তমনে করিলে, তুমি একটা শক্তির সি 
করিয়া, তাহাদ্বারাই ইটখানিকে সচল করিয়া দ্রিলে। কিন্তু গ্রকত 
ব্যাপার তাহ] নয়, ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল শক্তিরাঁশির যে এক অতি ক্ষুত্র 
অংশ তুমি আহা্যাদির সহিত দেহস্থ করিয়াছিলে, তোমার দেহ 
তাহাই ইষ্টকখণ্ডে প্রয়োগ করিয়াছিল। ইষ্টক আবার সেই শক্তির 
কতক অংশ বাতাসের ঘর্ষণে তাপ উৎপন্ন করাইয়া এবং মাটিতে 
আঘাত দিয়া তাহাকে একটু গরম করাইয়া নিশ্চল হইয়! গেল। 
সতরাং ইট্‌ ছু'ড়িয়া তুমি যে শক্তিকে মিছামিছি নষ্ট করিলে বলিয়! 
মনে করিতেছ, সত্য কথা বলিতে গেলে তাহ নষ্ট হইল না। বাতাস 
ও মাটিকে গরম করিয়া সেই শক্তিই আবার কতকগুলি নূতন কার্ধ্য 
সুরু করিয়া দ্রিল। 

বল! বাহুল্য,  টিল-ছোণাড়া বিশ্বের বিচিত্র শক্তিলীলার একটা! 
তুচ্ছ উদাহরণ । কিন্তু মেঘবৃষ্টি, জন্মমৃত্যু ক্ষয়বদ্ধি ইত্যাদি ব্রহ্ধাণ্ডের 
খুব বড়-বড় কাজগুলাও এ টিল-ছেণড়ার মতই চলিয়া থাকে। সকলেই 
বিশ্বের ভাগডার হইতে একএকটু শক্তি সংগ্রহ করিয়া, এবং তাহাকেই 
নানাপ্রকারে পরিবস্তিত করিয়া প্রকৃতির বিচিত্র লীলা! দেখায়। 
ইহাতে শক্তির ব্যয় হয় বটে, কিন্তু ধ্বংস হয় না। এক আধার 


১৬০ প্রকৃতি-পরিচয়। 


ত্যাগ করিয়া আধারান্তরে পৃগ-মাকারে আশ্রয়গ্রহণ করাই শক্তির 
কাজ। বৈজ্ঞানিকগণ আশঙ্কা করিতেছেন, সম্ভবত দূর ভবিষ্যতে 
'বিশ্বের এই শক্তিলীলার অবসান হইবে। 

আশঙ্কাটির কারণ কি, এখন আলোচনা করা যা্টক। আমরা 
যখনি শক্তি আহরণ করিয়! তাহ দ্বারা কাজ করাইয়া লই, শক্তির 
অতি অল্প অংশই সেই কাজে ব্যয়িত হয়, অবশিষ্ট] নানা প্রকারে 
তাপে পরিণত হইয়া পড়ে । মনে করা যাউক, কয়লা পোড়াইয়া ও 
তাহার অন্তনিহিত শক্তিকে মুক্ত করিয়া, আমরণ রেলগাড়ি চালাইতে 
যাইতেছি। এই শক্তির সমস্তটা কখনই গাড়ি চালাইবার কাজে 
ব্যয়িত হইবে না। অধিকাংশই রেল ও চাকায় সঘর্ষণ করাইয়৷ ও 
নানাপ্রকার শব্দের তরঙ্গ তুলিয়া! অনাবশ্ক তাপে পরিণত হইয়া! 
পড়িবে। 

তাঁপ উৎপন্ন হইলে তাহাকে এক নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ রাখা বড় 
সহজ ব্যাপার নয়। পার্থখের শীতল পদার্থকে গরম করিয়া সকলকে 
সমভাবে উষ্ণ রাখিবার জন্য তাপমাত্রেরই এক প্রবল চেষ্টা দেখা 
যায়। জল যখন উচুস্থানে থাকে, কেবল তখনি নীচে আিবার জন্য - 
তাহার চেষ্টা হয়, এবং এই সুযোগে তাহার দ্বারা আমর] নানা প্রকার 
কাজ করাইয়! লই। তাপের কার্ধ্যটাও অবিকল তদ্রপ,-এক স্থানে 
সঞ্চিত তাপের পরিমাণ যখন পার্খস্থ স্থানের তাপ অপেক্ষা অধিক 
হয়, তখন সেই সঞ্চিত তাপ পারের শীতল পদার্কে গরম করিবার 
জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ করে, এবং এই সুযোগে আমরা তাহা দ্বারা 
কাজ করাইয়া লই ; কারণ, সকলের উষ্ণতা সমান হই! দীড়াইলে, 
তাপচলাচল বন্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাপের কাজও রোঁধ পাইয়। 
যায়। 

বৈজ্ঞানিকগণ, বলিতেছেন, জগতের প্রত্যেক কার্য নানা প্রকারে 
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ে আবশ্তক ও অনাবশ্তক তাঁপ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা সমগ্র বিখটার 
উষ্ণতা সমান করিবার জন্ঠ ব্যক়িত হইয়া যাইতেছে । উচ্ষস্থানের জনন 
একবার নীচের সমতল ক্ষেত্রে নামিলে তাহা যেমন স্থির হইয়া দাড়াইয়! 
থাকে, এবং কোনপ্রকার কাজ করে না, বিশ্বের ভাগ্ারস্থ শক্তির 
অবস্থ। ক্রমে সেইপ্রকার হুইয়া দড়াইতেছে। যে শজিরাশি তাপাকার 
প্রাপ্ত হইয়। বিশ্বের সমগ্র পার্কে সমোঞ্ণ করিতে যাইতেছে, তাহাকে 
আমর! চিরদিনের জন্ত হারাইতেছি। তাহাকে উদ্ধার করিয়৷ কাজে 
লাগাইবার সত্যই আর কোন উপায়ই নাই। 

জলবামুর প্রবাহ, প্রাণী ও উত্তিদের জন্মমৃত্যু, কলকারখানার 
কাজকন্ধ প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই প্রকৃতির সক্ষমশক্তির কিয়দংশ প্রতি 
মুহূর্তেই তাপে পরিণত হইয়! পৃর্বোক্তপ্রকারে অক্ষমশক্তিতে পরিণত 
হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এদিকে প্রক্কৃতির শক্তির পরিমাপ অসীম । 
এজন্য ভয় হইতেছে।_বিশ্বকে সমোষ্ু করিবার জন্ সক্ষমশক্তি কণাস্স 
কণায় ক্ষয় পাইয়া যেদিন গ্ররুতির শক্তিভাগারকে শূন্য করিয়া দিবে, 
তখন বিশ্বের আর কোন বৈচিত্র্যই থাকিবে না। সমগ্র শক্তিরাশি 
একমাত্র তাপেই পরিণত হইয়া ব্রহ্মাওস্থ সমস্ত পদার্থকে সমোষ 
করিয়া রাখিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র স্ষ্টি নিশ্চল ও মৃতপ্রায় হইয়! 
পড়িবে ; শক্তিসম্পন্ন হইয়াও প্রক্কৃতি তখন শজ্তিহীন হইয়া দাড়াইবে। 

এখন পাঠক জিজ্াপা করিতে পারেন, বৈজ্ঞানিকদিগের পূর্বোক্ত 
'আশঙ্কাটি কি প্রকৃত? ব্রঙ্গা্ড কালে সমোঞ্চ হইবে নিশ্চিত, কিন্তু 
তাহাতে কি সত্যই প্রারুতিক কার্যযগুলি বন্ধ হইয়] যাইবে? 

এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক- 
গণ বু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষায় তাপের কার্ধ্যসন্বন্ধে যে কয়েকটি সাধারণ 
নিয়ম 0.3 9£17570-057977105 ) আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা 
সত্য হইলে বলিতে হয়, বৈজ্ঞানিকদিগের আশঙ্ক। নিতান্ত অমূলক নয় 


১১ 
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ইহার) তাপের কাধ্য পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছেন, কোন জিনিসের 
সর্বাংশের উষ্ণতা একই হইলে, ইহার এক অংশের তাপ কখনই 
আপন! হইতে অপর অংশে আসিয়। সঞ্চিত হইতে পারে না। এ 
অবস্থায় তাপচলাচল সম্পূর্ণ লোপ পায়। কাজেই এখানে সেই তাপ- 
ছারা কোন কাজ পাইবার সম্ভাবন। থাকে না, পাইতে হইলে বাহির 
হইতে কোনপ্রকার শক্তি পদার্থের উপর প্রয়োগ কণা আবশ্তক 
হয়।* 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, নানা পদার্থের ভিতরকার শক্তির পার্থ- 
ক্যই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মূলকারণ। কোন জিনিস অধিকপরিমাণে 
শক্তি আহরণ করিয়া, যখন অক্গশক্তিসম্পন্ন অপর পদার্থের উপর 
তাহার প্রভাব দেখাইতে আরম্ভ করে, আমরা তখনি একএকটি প্রার্- 
তিক ঘটন! দেখি । সুতরাং কালক্রমে প্রাকৃতিক সমগ্রশক্তি সমভাবে 
বিতরিত হইয়া, যখন পদার্থমাত্রকেই সমোষ্ণ করিবে, তখন সেই 
শক্তিতে আর কোন কাজই হইবে না । কাজ করাইয়া! লইতে হইলে, 
তাহার উপর আবার কোন শক্তিপ্রয়োগ আবশুক। কিন্তু এ অবস্থায় 
কণামাত্র শক্তি বাহিরে থাকিবে না, সকলই তাপে পরিণত হইয়া, 
বিশ্বের সর্বাঙ্গে সমভাবে অবস্থান করিবে । সুতরাং তাপ ও তাহার 
কার্যে পূর্ববণিত নিয়মটির (106 96০070. 12৮ 06 10161770- 
৭57210105 ) উপর বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, দূর ভবিষ্যতে বিশ্বের 
সমগ্র শক্তিকে তাপাকারে দেহস্থ করিয়া প্রকৃতি নিশ্চয়ই নিশ্চল ও 
মৃতপ্রায় হইয়া পড়িবে । 

সমোঞ্চ পদার্থের তাপদ্বার! কাঁজ করাইতে হইলে যে বাহিরের 
শক্তি একান্ত আবশ্ুক, স্ুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক-ম্যাক্সৃওয়েল্‌ সাহেব 
তাহা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। আবদ্ধ পাত্রে কোন বায়বীয় 
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পদার্থ রাখির! তাপ দিলে, তাপের বৃদ্ধির সহিত তাহার চাপের 
মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। এই চাপবৃদ্ধির কারণ-প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিকগণ একটি 
সিদ্ধান্ত (11060 005০ ০0£ 8৪969) খাড়া করিয়াছেন। 

ইহা হইতে জানা যায়, বায়বীয় পদার্থের অণুগুলি সর্বদাই তীম- 
বেগে ছুটাছুটি করে, এবং আবদ্ধ হইয়া পড়িলে পরস্পরকে ধা! দিয় 
ও পাত্রের গায়ে আঘাত করিয়া একটা চাপের সৃষ্টি করিতে থাকে । 
ইহাই বায়বীয় পদার্থের চাপ। তাপের মাত্র বৃদ্ধি করিলে & আণ- 
বিক বেগের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়, কাজেই তখন ধাকাগুলিও খুব 
প্রচণ্ডভাবে চলিতে থাকে, ও সঙ্গে সঙ্গে চাপও অধিক হইয়া! দাড়ায়। 
হিসাব করিলে দেখা যায়, নির্দিষ্ট উদ্ণতায় বায়বীয় পদার্থের ন্মণুর 
গতি গড়পড় তান্ব ঠিক একই থাকে, কিন্তু প্রত্যেক অণুর গতি পরীক্ষণ 
করিলে কাহারো! গতি কম ও কাহারে বেণী হইতে দেখা যায়। 

সমোঞ্চ বায়বীপ্ পদার্থের অুগুলিকে এইপ্রকারে বিবিধ গতিতে 
চলিতে দেখিয়া, সমোঞ্চ করিলেই যে সেই তাপ অক্ষম হইয়া গেল 
তাহা ম্যাকৃস্ওয়েল. সাহেব স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি 
বলিয়াছিলেন, সমোষ্ণ বায়বীয় পদার্থ হইতে দ্রুতগামী অণুগুলি 
যদি পৃথক্‌ হইয়া ফড়ায়, তবে নিশ্চয়ই ছুইদল বিচ্ছিন্ন অণুরাশির 
মধ্যে ্রুতগামীর দ্বারা কিছু কাজ করিয়া লওয়া৷ যাইতে পারে। 
স্থৃতরাং সমোফুপদার্ঘস্থ শক্তি যে একবারে অক্ষম, তাহা বলা যায় না। 

কার্ক-ম্যাকৃস্ওয়েল, সাহেবের পূর্বোক্ত নুযুক্তপূর্ণ প্রতিবাদটিকে 
সকলেই যথার্থ বলিয়া অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া! লইয়াছিলেন । 
কিন্তু কেবল বায়বীন্ন পদার্থের অতি হুল্ম লক্ষ লক্ষ অণুর গতি লইয়া 
যে সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা, তাহা প্রকৃতির বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যে খাটিবে কি 
না, এবং কোন চতুরশিল্পী এ সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করাইবার জন্ত 
যন্ত্রনিন্মীণে সক্ষম হইবে কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। 


১৬৪ প্রকৃতি-পরিচয়। 


কাজেই ম্যাকৃস্ওয়েল, সাহেবের প্রতিবাদসত্বেও জগতের ভয়াবহ 
পরিণামের আশঙ্কা! অঙ্ষু রহিয়! গিয়াছিল। 

ইউরেনিয়ম্‌ ও রেডিয়ম্‌ প্রস্ৃতি কয়েকটি ধাতুর বিয়োগ ও 
তেজোনির্গমন (২৪1০০0%115) আবিষ্কার হওয়ার পর, পদার্থতত্বের 
উপর ঘে এক নূতন আলোক আঁসিয় পড়িয়াছে, তাহার কথা! পাঠক 
অবশ্তই শুনিয়াছেন। এই সকল আবিষ্কার হইতে জানা গেছে, 
পদার্ঘমাব্ই বিয়োগধর্ত্রী ও তেজোনির্গমনক্ষম | অর্থাৎ হাইড্রোজেন্‌, 
অক্সিজেন, লৌহ, তাত্র, সীসক প্রস্ৃতিকে যে আমরা মূল জড়পদার্থ 
বধিয়া আসিতেছিলাম, তাহারা মূলপদার্থ নয়। সকলেই ইলেক্ট_ন্‌- 
(15৮০৪ ) নামক এক অতি হুক্ম পদার্থ ত্যাগ করিয়া! বিয়োগ 
প্রাপ্ত হইতেছে, এবং ষে শক্তিতে ইলেক্টুন্গুলি জোট্‌ বাঁধিয়া নানা 
পদার্থের উৎপত্তি করিয়াছিল, তাহাও বিয়োগকালে তাপাকারে 
প্রকাশ হইয়৷ পড়িতেছে। এই ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকর্দিগের মনে 
আর এক নূতন আশঙ্কার সধশার হইয়াছে । সকলে ভাবিতেছেন, 
ঝুকি দূর ভবিষ্যতে সমগ্র বিশ্বটা জড়ের মূল উপাদান সেই ইলেক্টনে 
পরিণত হইয়! যায়। 

এই আশঙ্কার সঞ্চার হুইলে বৈজ্ঞানিকগণের মনে হইয়াছিল, গুরু- 
ভারবিশিষ্ট পদার্থ যেমন শক্তিত্যাগ করিয়া ইলেক্ট,নে বিষুক্ত হইয়া 
পড়িতেছে, সেইপ্রকার এ বিচ্ছিন্ন ইলেক্ট নগুলি সেই পরিত্যক্ত শক্তি 
আহরণ করিয়া নুতন পদার্থ উৎপন্ন করিতে পারে না কি? 
অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল, এবং সম্প্রতি বিয়োগজাত ইলেক্ট,ন্‌ 
হইতে পদার্থের পুনর্গঠনের সম্ভাবন! দেখা গিয়াছে । 

পাঠক অবস্থাই জানেন, রশ্শিনির্ববাচনযন্ত্র (59০/০9০০০০) সাহায্যে 
অতি দূরবর্তী নক্ষত্রজগতেরও খবর আমরা ঘরে বসিয়া জানিতে 
পারি। জ্যোতিষ্কগুলির প্রাকৃতিক অবস্থা কি প্রকার এবং তাহাতে 
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কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ প্রজলিত হইতেছে, এ যত্ারা তাহা স্পষ্ট 
- ধরা পড়ে। অনেক নীহারিকাময় জ্যোতিষ্ক / 1১129) 
পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখ! গিয়াছে, সেগুলির জটিল উপাদান তাপ 
সাহায্যে বিযুক্ত হইয়া পড়িলে, যন্ত্রে কতকগুলি সরল পদার্থের 
লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং কালক্রমে তাহাই শীতল হইয়] 
পড়িলে নান! জটিলপদার্ধের চিহব দেখা যায়। সুতরাং এখানে 
কতকগুলি মৌপিক-জড়পদদার্থ একবার বিষুক্ত হইয়া সেই বিয়োগ- 
জাতপদার্থ হইতে যে আবার নানা মৌলিকপদার্থের উৎপত্তি করে, 
এ কথা শ্বীকার করিতেই হয়। এই ব্যাপার ছাড়া সুবিখ্যাত 
বসায়নবিদ্‌ র্যাম্জে (517 11127 ত810927 ) সাহেব কয়েকটি 
পরীক্ষায় মৌলিক পদার্থকে স্পষ্ট পদার্থান্তরে পরিবস্তিত হইতে 
দেখিয়াছেন। 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি সত্যই বিশ্বের উপাদানের 
বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পুনর্গঠন চলিতেছে? সত্য হইলে 
বলিতে হয়,_বিশ্বস্থ পদার্থ সমোফ হইয়া আর স্ৃষ্টিনাশ করিতে 
পারিবে না। কিন্ত প্রশ্নটির স্পষ্ট উত্তর কোন বৈজ্ঞানিকই অগ্থাপি 
দিতে পারেন নাই। জ্যোতিক্ষপধ্যবেক্ষণ ও অধ্যাপক র্যাম্জের 
পরীক্ষায় পদার্থের পুনর্গঠনের আভাসমাত্র পাওয়া গিয়াছে, ইহার 
উপর নির্ভর করিয়। এখন স্পষ্ট উত্তর দেওয়া অসম্ভব। সমোষ্ণপদার্থস্থ 
শক্তির কার্য্যক্ষমতার কথ। ক্লার্ক-ম্যাক্সওয়েল সাহেব বলিয়াছেন সত্য 
কিন্তু সেটি এত অপরীক্ষিত ব্যাপার যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়াও 
'কোন কথা বলা চলে না। কাজেই এই প্রশ্নের সুমীমাংসার জন্ত 
কিছুদিন কোন-এক তবিধ্য আবিষ্কারের, প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে 
হইবে। প্রতীক্ষাকাল প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। মহাবিদ্ধারটির 
ছায়৷ দেখ! দিয়াছে, পীত্রই তাহার. সুস্পষ্ট পূর্ণমুর্তি দেখা যাইবে। 


১৬৬ প্রকৃতি-পরিচয় । 
যে সকল মহাসত্যের সাক্ষাৎ পাইয়া আমাদের অতি প্রাচীন খবর 
বলিয়াছিলেন__ 
দব্রদ্ষৈবেদং সর্ব্বমূণ 
*আক্মৈবেদং সর্ববম্* 
আজ বহুসহত্রবৎসর পরে হয় ত পাশ্চাত্যপগ্ডিতগণ বিজ্ঞানালোকে 
সেই সত্যকে দেখিয়া বলিবেন, জগতের অষ্টা। যেমন অনস্ত এবং 
জরামৃতারহিত, তাহার সুষ্টিও সেই-সকল-গুণসম্পন্ন । 
এইত গেল পৃথিবীর ম্বাভাবিক মৃত্যুর কথা । এখন শীঘ্র ইহার কোন 
অপমৃত্যুর সম্ভাবনা আছে কিন আলোচন! করা যাঁউক। মাশুষের 
অপমৃত্যুর কাল যেমন ডাক্তার কবিরাজ নাড়ী দেখিয়৷ বলিতে পারেন 
না, সেইপ্রকার বৈজ্ঞানিকের নিকট পৃথিবীর অপমৃত্যুর খবর পাওয়া 
যায় না। প্রাচীন জ্যোতিধিগণ ধূমকেতুর ধাকা ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া 
যথেষ্ট বিভীষিক দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর সে কথায় 
ভয় পাইবার কারণ নাই। ধূমকেতু নিজেই এমন লঘু যে, তাহ? 
সংঘর্ষণে পৃথিবীয় অপমৃত্যুর সম্ভাবন! নাই। অপমৃত্যুর ভয় যাহাদের 
অধিক, ডাক্তার কবিরাজের নিকট না৷ গিয়া তাহারা দৈবজ্ঞের নিকট 
কর-কোরষ্ঠী দেখাইয়া শান্তি স্বস্তয়নের ব্যবস্াকরে। পৃথিবীর অপমৃত্যু 
সম্বন্ধে পুরাণকার দৈবজ্ঞ ঠাকুরগণ কি বলেন এখন আলোচ্য। 
আমাদের অতি প্রাচীন ইতিহাঁপ মহাভারত গ্রস্থে বর্ণিত আছে ৫ 
“ততো দিনকরৈর্দীত্তৈঃ সপ্ততির্যসূজাধিপ। 
পীয়তে সলিলং সর্ব সমুদ্রেযু সরিৎসুচ ॥ 
যচ্চ কাষ্ঠং তৃণঞ্চাপি শুস্কং চান্ত্রঞ্চতারত। 
সর্বং তত্তপ্মসাডূতং দৃশ্ততে ভারতর্ষত ॥ 
ততঃ সম্বর্তকো। বরির্বাযুনা৷ সহ ভারত। 
লোকমাবিশতে পুর্বমাদিত্যৈরুপশোধিত ॥ 
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ততঃ স পৃথিবীং ভিত্বা প্রবিশ্ত চ রসাতলম্‌। 
দেবদানবযক্ষাণাম্‌ ভয়ং জনয়তে মহৎ ॥ 
নিদহন্নাগলোকঞ্চ যচ্চকিঞ্চিৎ ক্ষিতাবিহ। 
অধস্তাৎ পৃথিবীপাল সর্ধংনাশয়তে ক্ষণাঞ্চ॥ 
মহাভারত, বনপর্বব। ১৮৮ অধ্যায়। ৬৫--৭১ শ্লোক । 
অর্থাৎ তারপর (প্রলয় কালে) দীপ্ত সাতটি হুর্য্য নদী ও সমুদ্র- 
নমূহের সমস্ত জল শোষণ করিয়া লইবে। আর্জ ও শুষ্ক সমস্ত তৃণই 
তম্মীভূত হইয়া পড়িবে এবং তৎ্সহ সপ্ুহথ্ধ্য দ্বারা শুক্ক পৃথিবীতে 
সংবর্তক নামক অগ্নি বায়ুর সহিত উপস্থিত হইয়] পাতালে প্রবেশ 
করিবে । ইহা দেবদানব-যক্ষগণের মহৎ ভয়ের কারণ হইবে । এই 
অগ্নিই নাগলোক ও পৃথিবীর অধঃস্থিত দ্রব্য সমুদয় ও অপর পদার্থ 
মাত্রকেই ধ্বংশ করিয়া ফেলিবে। 

্রীষ্টানদিগের ধর গ্রন্থ বাইবেলে লিখিত আছে £- 
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অর্থাৎ,_সেই প্রলয়দিনে চন্দ্রীলোক ুর্য্যালোকের ন্যায় উজ্জ্বল 
হইবে এবং কৃরধ্যালোক সাতদিনের একত্রীভূত আলোকের ন্যায় 
সাতগুণ উজ্জল হইবে। 

পুর্ব ও পশ্চিম দেশীয় দুইখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থে পৃথিবীর পরিপাষ 
সম্বন্ধীয় উক্তির এই প্রকার এঁক্য বড় বিশ্মরকর। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, মহাপ্রলয় সম্বন্ধে খাবিগণ যে ভবিষ্যঘৃ- 


১৬৮ প্রকৃতি-পরিচয়। 


বানী করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি বিজ্ঞানসম্মত? একদল লোক 
বলেন, দৈববলে বলীয়ান্‌ খধির1 অত্রান্ত। সুতরাং পৃথিবীর ধ্বংশ 
যে শাস্ত্রোক্ত গ্রকারেই হইবে তাহ] নিঃসন্দেহ । আমরা এই শ্রেণীর 
লোকের যুক্তিতর্কের উপর কোনও কথ। বলিব না। যে একদল লোৌক 
বিজ্ঞানসাহায্যে পূর্বোল্লিখিত প্রাচীন উক্তিগুলির সত্যতা প্রতিপন্ন 
করিতে চাঁহেন, তাহাদের কথাই বর্তমান গ্রবন্ধের আলে|চ্য বিষয়। 

এ সম্বন্ধে শেষোক্ত সম্প্রদায়ে ছুইটি মতবাদের প্রচলন দেখা যায়, 
কতকের মতে, ভূ-গর্ভনিহিত তাপই পৃথিবীর ধ্বংশের কারণ হইবে। 
অর্থাৎ পৃথিবী নিজের তাপেই ভন্বীভূত হইয়! পৃর্বোক্ত প্রাচীন 
বাক্যের সাফল্য দেখাইবে। বলাবাহুল্য এই সিদ্ধাস্তটিকে কোনক্রমে 
বিজ্ঞানসম্মত বল! যায় না। তু-গর্ভের তাপ যে, ক্রমেই হাঁস হইয়া 
আসিতেছে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। কাজেই সেই ক্ষীয়মাণ 
তাপঘ্বারা অতি দুর ভবিষ্যতে পৃথিবীর আকম্মিক ধ্বংশসম্ভাবনা, 
কোনে। বৈজ্ঞানিকেরই কল্পনায় স্থান পাওয়া উচিত নয়। এ দলের 
অপর বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যে হূর্য্য হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে, 
সেই হুর্য্যই অকস্থাৎ প্রজ্জলিত হইয়া পৃথিবীর লয় সাধন করিবে । 
কথাটা আলোচ্য বটে । ও 

সূর্য্য অকম্মাৎ উজ্জ্বলতর হইয়। পৃথিবীকে ধ্বংশ করিবে শুনিলেই, 
সৌরাকাশে প্রায় প্রতি বৎসরেই যে প্রবল ঝটিকাবর্ত উঠিয়া সৌর 
কলঙ্কাদির উৎপত্তি করে, তাহারি কথা আমাদের মনে আসিয়া 
পড়ে। এই সকল বটিকাবর্ভ যে খুব বৃহৎ ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। লক্ষ লক্ষ মাইল দুরে থাকিয়াও আমরা 
ইহাদের প্রভাব বুবিতে পারি। কিন্তু যাহাতে পৃথিবী হঠাৎ ধ্বংশ 
হইতে পারে, এপ্রকার সৌরোৎ্পাতের একটু লক্ষণও আমরা দেখিতে 
পাই নাই। আুতরাং নুরয্যকর্তৃক পৃথিবীর ধ্বংশসম্ভাবন| থাকিলে 
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তাহার আভ্যন্তরীণ অগ্নি বারা যে সে কার্ধ্য কোনক্রমে সম্পন্ন 
হইবে না, তাহা! আমরা বেশ বুবিতে পারি। হৃর্য্ের আকম্থিক 
প্রজ্ঘলনের জন্য বহিঃস্থ কোন জ্যোতিক্ষের সহিত ইহার সংঘর্ষ একান্ত 
আবশ্তক। ইহা ছাড়া অপর কোন উপায়ে পৃথিবীকে ধ্বংশ করিবার 
উপযোগী তাপ ক্র্য্যমগডলে জন্মাইতে পারে ন।।. 

নূতন নক্ষত্রের আকন্মিক আবির্ভাব প্::ই:*:%র ইতিহাসে 
অভিনব ব্যাপার নয়। কয়েক বৎসর অতীত হইল, বৃবরাশির 
নিকটবর্তী পার্সিযুস্‌ (5756এ5 ) রাশিতে জ্যোনতর্কিদ্গণ এ প্রকার 
একটি নুতন নক্ষত্রের প্রজ্জলন দেখিয়াছিলেন, এবং কোন দুইটি 
অনুজ্ঞল জ্যোতিষ্কের সংঘর্ষে এই অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া 
ইহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ম্ুতরাং আমাদের হৃর্য্য এ প্রকার 
কোনও জ্যোতিষ্কের ধাকা পাইয়া জলিয়! উঠিতে পারে না কি? 

এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়। সহজ নয়। আমাদের পরিচিত 
নক্ষত্রগুলি সৌরজগৎ হইতে এত অধিক দূরে অবস্থিত যে, অতি 
দ্রতবেগে ধাবিত হইলেও হাঁজার হাজার বৎসর অতিবাঁহন না 
করিয়া হুরধ্য নিকটতম তারকাটির কাছে উপস্থিত হইতে পারে ন!। 

দক্ষিণীকাশের সেপ্টারস্‌ (067058758) রাশির একটি নক্ষব্রকে 
জ্যোতিষিগণ আমাদের নিকটতম তারক বলিয়া থাকেন। হিসাব 
করিয়া! দেখ] গিয়াছে, ুরধ্য যদি প্রতি সেকেণ্ডে দশ মাইল বেগে 
ছুটিয়া আমাদের সেই নিকটতম প্রতিবেশীর দিকে অগ্রসর হয়, 
তবে পথিমধ্যে প্রায় আনী হাজার বৎসর কাটিয়া যাইবার সন্তাবনা। 
সুতরাং আগী হাজার বৎসর পরে হৃর্য্যের সহিত কোন নক্ষত্রের 
সংঘর্ষ হইবে কি না, তাহা! এখন আলোচনা! না করিলেও চলিতে 
পারে। ছুই চারি হাজার বৎসরের মধ্যে সৌরজগতের কোনও 
বিপদ আছে কি না; তাহাই প্রথমে আমাদের আলোচ্য । 
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জ্যোতিষিগণ বলেন, আমরা রাত্রিকালে নগ্ন চক্ষু বার বা দূরবীন্‌ 
সাহায্যে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহা ছাড়া আর এক জাতীয় 
তারকা সর্ধদাই আকাশের নানা স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। 
আকার প্রকারে আমাদের পরিচিত নক্ষব্রগুলির সহিত ইহাদের 
বিশেষ কোন অনৈক্য নাই। বহুকাল তাপালোক বিকিরণ করিক্না 
অনুজ্জল হইয়া পড়ায় ইহাদ্দিগকে আমরা দেখিতে পাই না মাত্র। 
স্ৃতরাং এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এ প্রকার কোনও নিকটবর্তী 
অনুজ্ছল নক্ষত্রের সংঘর্ষণে সূর্য্য কি প্রজ্জলিত হইয়! উঠিতে পারে না? 
ইহার উত্তরে আধুনিক জ্যোতিষিগণ বলিতেছেন,_যদি কোন 
সময়ে সূর্যের তাপ!ধিক্যে পৃধিবীর ধ্বংশ সম্ভবপর হয়, তবে আমাদের 
দৃষ্টিবহিভূতি কোন অনুজ্জল তারকার সংঘর্ষেই তাহা সংঘটিত হইবে। 
বৃহস্পতি শনি ইত্যাদি গ্রহ যেমন তাহাদের ক্ষুদ্র উপগ্রহ গুলিকে 
সঙ্গে করিয়! আকাশের একদিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, 
সুরধ্যও সেই প্রকার সমস্ত সৌরপরিবারকে সঙ্গে লইয়া, আকাশের 
একদিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে। হুর্য্যের এই স্বকীয় গতি আবিষ্কৃত 
হওয়ার পর, গতির দিক্‌ লইয়া পণ্ডিতসমাঙ্জে কিছুদিন তর্ক বিতর্ক 
চলিয়াছি। সম্প্রতি তরকদ্বন্বের অবসান হইয়াছে এবং সকলেই 
একবাক্যে বলিতেছেন, সৌরজগণ প্রতি সেকেণ্ডে দশ মাইল বেগে 
লাইরা (17৭) ব্রাশিস্থ অভিজিৎ (068) নক্ষতরকে লক্ষা করিয়া 
ছুটিয়া চলিয়াছে। স্ৃতরাং হুর্ধ্যও অভিদ্ধিৎ নক্ষত্রের মধ্যবর্তী স্থানে 
কোনও অনুজ্জল মৃত নক্ষত্র সৌরজগতের গতিরোধ করিয়া] দাড়াইলে, 
উভয্বের সংঘর্ষণে যে একট] বিকট অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইবে, তাহাতে 
আর আশ্র্ধ্য কি? 

অধ্যাপক গ্রোধ (1. ঢ. 0০7০) একজন খ্যাতনামা ইংরাজ 
ল্যোতিষী। ত্িব্যতে হুর্য্যের সহিত কোনও অনুজ্জল নক্ষত্রের 


পৃথিবীর পরিণাম। ১৭১ 


সংঘর্ষণ নিতান্ত অসম্ভব নয় ভাবিয়া, তিনি এ সম্বন্ধে গণনা আরস্ত 
করিয়াছিলেন, এবং সম্প্রতি তাহার ফল প্রকাশ করয়াহেন। সূর্য্য 
ও অভিজিৎ নক্ষত্রের মধ্যবন্তী কোনও স্থানে হৃর্যের ম্যায় বৃহৎ ও 
গতিশীল একটি অনুজ্জল নক্ষত্রের অস্তিত্ব কল্পন! করিয়া গণনা কর! 
হইয়াছিল। হিসাবে দেখা গেল, এ কাল্পনিক নক্ষত্র ও সূর্য্যের পরস্পর 
ব্যবধান একশত পঞ্চাশ কোটি মাইল না হইলে, আমরা পৃথিবী 
হইতে নক্ষত্রটির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিতে পারিব না। এই ব্যবধানে 
এটি হুধ্যের আলোকে আলোকিত হইয়া, একটি নবম লি 
তারকার ন্ায় আমাদিগকে দেখা দিবে। 

ছুইটী গতিণীল পদার্থ পরস্পরের নিকটবস্তঁ হইতে আরম্ভ করিলে, 
মহাকর্ষণের নিয়মান্ুপারে তাহাদের বেগ দ্রুততর হইয়া আসে । গতি- 
বিজ্ঞানের এই নিয়ম অবলম্বনে হিসাব করিয় দেখা গিয়াছ, সূর্য্য ও 
সেই কল্পিত নক্ষত্রের ব্যবধান দেড়শত কোটি মাইল হইতে ছয় কোটি 
মাইলে পরিণত হইতে প্রায় বারে! বৎসর অতিবাহিত হইবে, এবং 
সেই সময়ে নক্ষব্রটীকে আমরা পঞ্চম শ্রেণীর তারকার স্ায় উজ্জল 
দেখিতে থাকিবে। পঞ্চমশ্রেণীর নক্ষত্র খুব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নয় 
সুতরাং সুর্ধ্যের এত নিকটে আসিয়াও সেটি অটবজ্ঞানিক জনসাধা- 
রণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে না1। কিন্তু ইহার পর ব্যবধান 
এত দ্রুত কমিতে আরম্ভ করিবে যে, পরবর্তী চারি বৎসরের মধ্যে 
নক্ষত্রেটি বৃহস্পতির কক্ষার নিকটবন্ত্ণ হইয়া উজ্্লতায় ছুইটী শুক্র ও 
চারিটী বৃহস্পতির সমকক্ষ হইয়। ঠাড়াইবে। দ্বিতীয় চন্ত্রের ন্যায় 
ইহাকে অ[কাশে উদ্দিত দেখিয়া এই সময়ে ধরাবাপী-মাত্রেরই বিন্মিত 
হইবার সম্ভাবনা । 

ইহার পর সৌরজগৎ কি প্রকার বেগে সংহারক নক্ষত্রটির 


১৭২ প্রকৃতি-পরিচয়। 


নিকটবর্তী হইতে আরম্ভ করিবে, গোর্‌ সাহেব তাহারে! হিসাব করিয়া 
ছেন। এই গণনায় দেখা যায়, ৫১ দিনে পৃথিবীর কক্ষা অতিক্রম করিয়া 
পরবর্তী অষ্টাহের মধ্যে সেটা এত প্রবলবেগে হর্য্যে আসিয়। ধাক্কা দিবে 
যে, সেই সংঘর্ষজাত তাপ দ্বারা সৌরজগৎ মুহূর্তে এক নীহারিকায় 
পর্যবসিত হইয়া পড়িবে। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, হৃর্য্যের উপর পড়িবার পূর্বে সংহারক 
নঙ্ষত্রটি যখন ভূ-কক্ষার নিকটবর্তী হইবে, তখন ইহার টানে পৃথিবীর 
কোনও অনিষ্ট হইতে পাবে কিনা। গোর্‌ সাহেব এ সন্বন্ধেও পৃথক 
গণনা করিয়াছেন । ইহ হইতে দেখা যায়, নক্ষত্রেটি যদি হুর্য্যের 
গন্তব্য পথ ধরিয়া কোন বৎসরের ২১ জুন তারিখে ভূ-কক্ষার নিকটবর্ত 
হয়, তাহা হইলে স্্ধ্যের উপর পড়িবার পূর্বেই নক্ষত্রটি দ্বার! পৃথিবীর 
ধ্বংশ নিশ্চিত । এই অবস্থায় তারকাট এত জোরে পৃথিবীকে টান! 
টানি করিতে থাকিবে যে, হূরধ্য কোন ক্রমেই সেই টান্‌ সাম্লাইতে 
পারিবে না। নক্ষত্র বক্র গতিতে সৌরজগতে প্রবেশ করিলে, 
আমাদের পৃথিবীর অবস্থা কিপ্রকার হওয়৷ সম্ভীবনা, গোর সাহেবের 
গণনা দৃষ্টে তাহাও জানা যায়। এই গণনার নাক্ষাত্রিক সংঘর্ষণ হইতে 
সুর্য্যের মুক্তির সম্ভাবনা দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে আমাদের ক্ষুদ্র 
পৃথিবীটি যে নিরাপদ থাকিতে পারিবে তাহা কোন ক্রমেই মনে 
হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মহাঁভারতকা'র ও বাইবেলের 
লেখক বছ শতাব্দী পূর্বে, পৃথিবীর পরিণাম সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত চাড়া 
করাইয়াছিলেন, তাহ! একবারে অসস্ভন নয়। 

জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতির সহিত আজকাল নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের 
উপযোগী অনেক যন্ত্রের অবিষ্কার হওয়ায়। আকাশের কোন্‌ অংশে 
কতগুলি নক্ষত্র দেখ যায়, তাহা স্থির হইয়া গরিয়াছে। এজস্ত এখন 
অতি সহজেই নূতন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব তিরোভাব ধরা পড়িয়া যায়। 


পৃথিবীর পরিণাম । ১৭৩ 


সৌরজগতের গন্তব্য স্থান সেই লাইরা রাশিতে বহু অনুসন্ধান করিয়াও 
অন্ভাপি কোন নূতন নক্ষত্রের চি দেখিতে পাওয়া যাঁয় নাই। সুতরাং 
গোর সাহেবের কথায় বিশ্বী করিলে বলিতে হয়, আগামী চৌদ্দ 
বৎসরের মধ্যে পুরাণোজ্ প্রকারে পৃথিবীর ধ্বংশ হইবার কোনই 
সম্ভাবনা নাই। 


জীবের জন্মকাল। 


এই ভ্রলস্থলময় পৃথিবী কতদিন পূর্ব জীবাবাসের উপযোগী হইয়া- 
ছিল, তাহা স্তির করিবার জন্য গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ অনেক 
গবেষণা করিয়াছিলেন । . প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ নানা জ্যোতিষ্ষলোকে 
অগ্রিতুক্‌ ও শিলাময় জীবের কল্পনা করিয়াছেন; বলা বাহুল্য এগুলি 
কেবল কর্পনাপ্রস্থত। পৃথিবীতে কোনকালে এ প্রকার জীব ছিল কিনা, 
আমরা তাহার আলোচনা করিব না। যাহাদের শরীর সেই নাই- 
ট্রোজেনঘটিত জীবসামগ্রী (১:০001897) দ্বারা গঠিত এবং যাহারা 
বায়ু বা জলস্থিত অক্সিজেন্‌ সংগ্রহ করিয়| জীবিত থাকে, আমর! এখানে 
তাহাদিগকেই জীব বলিব। লোকাস্তরে ব৷ গ্রহাস্তরে কোন অন্ভুত 
জীব আছে কিনা, এবং তাহাদের কোন বংশধর কোন কালে আমাদের 
পুধিবীতে বাঁসা বীধিয়াছিল কি না, তাহ! আমাদের আলোচ্য নয়। 

প্রথমেই আমবা দেখিতে পাই, পৃথিবীর জীবগুলিকে বাঁচিয়! 
থাকিতে হইলে, তাহাদের আবাসভূমির অবস্থা জীবনরক্ষার অনুকূল 
হওয়া! আবন্তক | ইহা না হইলে কোন জীবই টিকিয়া থাকিতে পারে 
না। চতুষ্পার্থ যদি বরফের ন্ায় শীতল হয়, তবে সাধারণ উদ্ভিদের 
ন্যায় জীব বায়ুর অঙ্গারকবাম্প গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইতে পারে না। 
কাজেই সে অবস্থা জীবাবাসের প্রতিকূল। উষ্ণতার মাত্রা পঞ্চাশ 
ডিগ্রির উপরে উঠিলে উত্তিদৃকে মৃতপ্রায় হইতে দেখা যায়। সুতরাং 
এই অবস্থাকেও কখন জীবাবাসের উপযোগী বলা যায় না। অগ্রে 
উত্তিদ্‌ এবং পরে প্রাণী। কারণ উত্তিদ্‌ হইতেই প্রাণীর উৎপত্তি এবং 
উদ্ভিদের অস্তিত্ব লইয়াই প্রাণীর অস্তিত্ব। সুতরাং উষ্ণতার এ ছুই 
সীমার বাহিরে যদি উদ্ভিদের স্থষ্টি অসম্ভব হয়, তবে প্রাথমিক প্রাণীরও 
তাহাতে টিকিয়! থাকা অসম্ভব হইয়া ঈড়ায়। 


জীবের জন্মকাল। ৯৭৫ 


এখন প্রশ্নটি বেশ সহজ হইয়া আসিল । তাপবিকিরণ করিতে 
করিতে আমাদের পৃথিবীর অন্ততঃ কিয়দংশ কোন্‌ সময়ের উষ্ণতার 
উক্ত ছুই সীমার মধ্যবর্তী হইয়াছিল, এখন তাহাই বিচার্য। তা” 
ছাড়া রৌবরবষ্টি, দিনরাত্রি পরিমাণ ইত্যাদির উপরও যখন জীবের 
জীবনমৃত্যুর ব্যাপার নির্ভর করে, তখন পৃথিবীর এই প্রাকৃতিক অবস্থা- 
গুলি কোন্‌ সময়ে ঠিক এখনকার মত হইয়াছিল, তাহাও স্থির করা 
আবশ্তক ৷ 

জীবরাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল-নির্ণয়ের জন্য জ্যোতিষিগণের শরণাপন্ন 
হওয়। বৃথা । তবুও দিবারাত্রির ভেদ এবং সৌর তাপালোকের পরি- 
মাণাদি দ্বার] জীবের স্বাস্থ্য নিয়মিত হয় বলিয়া, এসম্বন্ধে জ্যোতিষিক 
যতামত গ্রহণের প্রয়োজন দ্েখা যায়। 

জ্যোতিধিগণের নিকট আমাদের প্রথম জিজ্ঞান্ত এই যে, আমর! 
এখন দিবা! ও রাত্রির যে একটা! সুন্দর বিভাগ দেখিতে পাইতেছি, 
তাহা কি পৃথিবীর জন্মকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে? 

এই প্রশ্নের উত্তরে তীহারা! বলেন, দিবারাত্রির বিভাগ জ্যোতিঃ- 
শাস্ত্রের হিসাবে একটা সম্পূর্ণ আধুনিক ব্যাপার। অধিক দিনের কথা নয়, 
সাতাইশ শত বৎসর পুর্ক বাবিলনের জ্যো তিষিগণ, যে হিসাবে গ্রহণা- 
দ্রির গণন] করিয়া গিয়াছেন, এখন আর সে হিসাবে গণনা চলে না। 
সেই প্রাচীন হিসাব পরীক্ষা! করিলে দেখা যায়, সে সময় পৃথিবীর 
আবর্তনবেগ (73০%76০০) স্পষ্ট অধিক ছিল, অর্থাৎ তখনকার দিনরাত্রি- 
গুলা ছোট ছোট ছিল। স্ুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী আভাম্স্‌ (4910১) 
সাহেব গণন! করিয়া দেখাইপ্লাছেন, এখনও পৃথিবীর আবর্তনবেগ প্রতি 
শতাব্দীতে বাইশ সেকেও কমিয়া কমিয়া আসিতেছে। পরিমাণটা? 
খুবই অল্প বটে কিন্তু বহু শতাব্দীতে এই তিলগুলি জমিয়াই তাল হইয়া 
ধড়ায়। সুতরাং দূর অতীতকালে পৃথিবী যে, অত্যন্ত প্রবল বেগে 
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আবর্তন করিয়া তখনকার দিনরাব্রিগুলিকে খুব ছোট করিয়া তুলিত, 
তাহ সুনিশ্চিত। | 

আবর্তনবেগ ক্রমে মন্থর হইয়া কোন্‌ সময়ে এখনকার মত দিবা- 
রাত্রির বিভাগ করিয়াছিল, এখন আলোচনা! করা যাউক। কোন 
ব্ভুলাকার কোমল জ্রিনিসকে লাষটুর মত ঘুরাইতে থাকিলে, তাহার 
উপর ও নীচেকার অংশগুল। কেন্ত্রাপসারণী শক্তিতে (0০70£5521 
10706) গোলকের মাঝামাঝি অংশে জমা হইয়া তাহাকে চেপ্ট! করিয়া 
দেয়। আমাদের পৃথিবীর আকার অবিকল এ চেপ্টা গোলকের মত 
হইয়া দীড়াইয়াছে। পৃথিবী যখন কোমল অবস্থায় ছিল, উহার দৈনিক 
আবর্তনগতিতে উত্তর ও দক্ষিণ মেক্ুর নিকটবর্তী স্থানের যত গলিত 
শিলা মৃত্তিকা বিষুবপ্রদেশে আসিয়া জম! হইত। তার পর এই 
'অবস্থাতে জমাট বাধিয়া যাওয়ায়, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ দিক্টা 
তখনকার মত চাঁপা থাকিয়! গিয়াছে। চাপার পরিমাণ হিসাব করিলে 
দেখ যায়, পৃথিবীর উত্তরদক্ষিণের ব্যাস পূর্বপশ্চিমের ব্যাম অপেক্ষা 
মোটে সাতাইশ মাইল কম। ইহা হইতে সুবিখ্যাত পণ্ডিত লর্ড 
কেল্তিন্‌ (910) গণনা করিয়াছেন, দশ কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবী 
জমাট বাধিতে আবস্ত করিয়াছিল। ইহার পূর্বে জমাট বাঁধিলে 
সেই সময়ের প্রবল আবর্তনবেগে পৃথিবীর উতর ও দক্ষিণ আরও চাপা 
হইয়া পড়িত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অন্ততঃ দশ কোটি বৎসর 
পূর্বে পৃথিবী কখনই জীবের আবাসভুমি ছিল না । 

লর্ড কেল.ভিন্‌ এই গণন| করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাপবিকিরণ 
করিতে করিতে কত কালে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ শীতল হইয়৷ বর্তমান 
অবস্থায় আসিয়াছে, তিনি তাহারও এক হিসাব করিয়াছিলেন। 
আশ্চর্যের বিষয় পৃর্বোক্ত গণণাফলের সহিত এই গণনার ফলের এঁক্য 
দেখা গিয়াছিল। হিসাবটি অতি সহজ। নুড়ঙ্গ খনন করিয়া, তু- 
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গর্ভের উত্তাপ পরিমাপ করিতে গেলে দেখা যার, প্রতি পঞ্চাশ বা বাট 
ফিটে সুড়ঙ্গের উত্তাপ এক ডিগ্রি করিয়া বাড়িয়। চলিতেছে । ইহা 
হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, পৃথিবীর উপরের ত্তরগুলি 
ভিতর হইতে যে তাপ টানিয়া লয়, তাহা স্তরে সঞ্চিত থাকিতেছে না। 
স্তরপরম্পরায় & তাপের এক অজত্র বিকিরণ আস্ষ্টি চলিয়া 
আসিতেছে ! আমাদের পৃথিবী বৎসরে যে ভাপ বিকিরণ করে, 
লর্ড কেলতিন্‌ তাহার এক হিসাব করিয়াছিলেন। সুতরাং অত্যু্চ 
গলিত অবস্থা হইতে আধুনিক অবস্থায় আমিতে পৃথিবী কত কাল 
অতিবাহন করিয়াছে, এই হিসাবে তাহা স্থির করা যায়। 

যাহা হউক দুই গণনায় একই ফল হইতে দেখিয়া লর্ড কেলৃতিন্‌ 
বড় বিস্মত হইয়াছিলেন, এবং দশ কোটি বৎসর পূর্বে যে পৃথিবী 
জীবাবাসের সম্পূর্ণ অন্থুপযোগী ছিল, তাহ! সকলেই বুঝিয়াছিলেন। 
এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, দশ কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে 
জীবের বাস ছিল না সত্য, কিন্তু কোন্‌ সময় হইতে ইহাতে জীবের 
উৎপত্তি আরম্ত হইয়াছিল, তাহা কি অনুমান করা চলে না? লর্ড 
কেল্ভিন্‌ শীতাতপ ও জনস্থলের ক্রমিক সমাবেশের উপর লক্ষ্য রাখিয়। 
বলিয়াছিলেন, জীবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কখনই ছুই কোটি বৎসরের পূর্বে 
হয় নাই। দশ কোটি বৎসর পূর্বে স্থষ্টির অভিব্যক্তি আরম্ত হইয়াছিল 
মাত্র, তাহার পুর্ণ পরিণতি হইতে এবং তূপৃষ্ঠের সর্ববাংশ জীববাসোপ- 
যোগী হইতে উহার পর আট কোটি বৎসর নিশ্চয়ই কাটিয়া গিয়াছিল। 

লর্ড কেলৃতিনের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত ভূ-তত্ববিদূগণের মনের মত 
হয় নাই। জীবরাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল নির্ধারণের জন্য ইহারা আর 
এক প্রথার নূতন করিয়! গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাঠক 
অবশ্যই জানেন, ভূগর্ভ পরীক্ষা করিলে পরে পরে সঙ্জিত নান! স্তরে 
প্রাচীন ও আধুনিক বহু জীবের কঙ্কাল দেখা যায়। সুতরাং সেই 
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সক স্তরের উৎপত্তিকালে যে, পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব ছিল, তাহা 
সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। জীবকস্কাল-বিশিষ্ট স্তরগুলি 
কত দিনে সঞ্চিত হইয়াছিল, প্রথমে তাহাই অবধারণ করিবার জন্ত 
ভূতত্ববিদ্গণ সচেষ্ট হইয্াছিলেন। ভূগতে'র এক লক্ষ ফিটের নীচে 
আর জীবকঙ্কাল পাওয়া যায় না । সুতরাং এই একলক্ষ ফিট স্তর জমিতে 
যত বৎসর লাগে, অন্ততঃ সেই সময়ে জীবের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ভূতত্ববিদ্গণ এই প্রকারে জীবের জন্মকাল 
নির্দেশ করিতে গিয়া দেখিয়াছিলেন, কষ্কালবিশিষ্ট নিরতম স্তরে যে সকল 
শিলামৃত্তিকা আছে, তাহাদের সংস্থানে স্থানবিশেষে সাত কোটি হইতে 
সত্তর কোটি বৎসর লাগিয়াছে। স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে, ভূতব্বের মতে 
সত্তর কোটি বৎসর পূর্বেও আমাদের পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব ছিল। 
ভূতব্ববিদ্গণ পূর্বোক্ত দিদ্ধান্তের উপর দীড়াইয়! লর্ড কেল্ভিনের 
গণনার ঘোর প্রতিবাদ করিতেছেন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়! 
উক্ত ছুই দল পণ্ডিতের কলহ অবিরাম চলিতেছে, কিন্তু কেহই পরাভব 
স্বীকার করিতেছেন না। গণনার প্রণালী অন্রান্ত হইলেও যে সকল 
স্বীকৃত তব (1717) লইয়। ছুই দল পণ্ডিত গণনা করিয়াছিলেন, 
তাহাতে অনেক ভ্রম দেখ! যায়। জর্ড কেল্ভিন্‌ বাবিলনীয় জ্যোতি- 
ধিগণের হিসাবপরীক্ষায় পৃথিবীর আবর্তনবেগ কমিয়া আসিতেছে 
বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু পৃথিবা ও চন্দ্রের মধ্যে কাহার 
বেগ কমিয়া আসায় প্রাচীন ৭ আধুনিক জ্যোতিষিগণের হিসাবে 
অনৈক্য.উপস্থিত হইয়াছে, তাহ! গর্ড কেলৃতিন্‌ স্পষ্টতঃ দেখাইতে 
পারেন নাই। তা'রপর তিনি পৃথিবীর বর্তমান আকার ও তাহার 
জমাট বাধিবার সময়কার আকার অভিন্ন বলিয়া ষে একটা সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেনঃ তাঁহাতেও আপত্তি চলে। জমাট হওয়ার পর পৃথিবীর 
আকারের ঘে কোন পরিবর্তন হয় নাই একথা কোন বৈজ্ঞানিকই 
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সাহস করিয়া বলিতে পারেন না! তৃপৃষ্ঠ হইতে কেকের দিকে নামিলে 
উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় সত্য, কিন্তু তৃপৃষ্ঠের সকল অংশেই যে একই মাত্রায় 
উষ্ণতার বৃদ্ধি পায়, তাহার পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ আজও সংগৃহীত হয় 
নাই। তাছাড়া রেডিয়ম্‌ নামক যে তেজোনির্গমণক্ষম এক ধাতুর 
আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা যদি ভূ-গর্ভে অধিক পরিমাণে থাকে তাহা 
হইলেও কেলৃভিনের গণনায় ভুল আসে। সুতরাং, গভীরতা বৃদ্ধির 
সহিত প্রত্যেক পঞ্চাশ ফুটে এক ডিগ্রী পরিমাণ উষ্ণতার বৃদ্ধি স্বীকার 
করিয়া লইয়া, লর্ড কেল্তিন্‌ যে গণনা করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে 
অন্রান্ত বলা যায় না। ভূ-তত্ববিদ্গণের গণনার স্থলেও এ প্রকার 
অনেক দোষ দেখা যায়। কাজেই জীবের জন্মকাল সম্বন্ধে উক্ত ছুই 
মতবাদের মধ্যে কোন্টি সত্য তাহা ঠিক্‌ করিয়া বলা অসম্ভব। 

সম্প্রতি কয়েক জন বিখ্যাত জীবতববিদ্‌ পূর্ধোজ্ প্রতিতব্বীদিগের 
মাঝে দীড়াইয়। অভিব্যক্তিবাদ সাহায্যে বিবাদের মীমাংসা করিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন ॥ ইহাদের ইচ্ছা ছিল, জীবের অতিব্যক্তির 
একটা কাল নির্ণয় করিয়া নি্নতম জীব কতদিনে আধুনিক উচ্চতষ 
জীবে পরিণত হইন্কাছে, ভাহা দেখাইবেন। কিন্তু জীব স্বতাবতঃ 
কত দিনে অভিব্যক্তির পথে কতটা অগ্রসর হয়, তাহা কোন ভীব- 
তত্ববিদ্‌ অনুমান করিতে পারেন নাই। কাজেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়। 
পড়িয়াছিল। জীবের জন্মকালনির্ধারণ লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে 
যে তর্ককোলাহলের স্থচনা হইয়াছে, তাহার শেষ কোথায়, তাহ! 
এখন কেহই বলিতে পারিতেছেন ন1। 





জীবের জন্ম । 

জীব হইতে জীবের উৎপত্তি হয়। কিন্ত অজৈব জিনিস হইতে 
জীবের উৎপত্তি হইতে পারে কিনা, এই প্রশ্নটি লইয়া প্রায় চারিশত 
বৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে খুব আলোচনা চলিতেছে। 
প্রতি বসরেই এই ব্যাপারের নূতন নূতন তথ্য প্রকাশ হইয়া 
পড়িতেছে। 

একটা! কথা আছে__“নাসৌ মুনির্যস্ত মতং ন তিন্নম্”। আমাদের 
বৈজ্ঞানিকগণ থষি না হইলেও তাহাদের মতের মধ্যে খধষিজনোচিত 
যথেষ্ট বৈচিত্র্য থাকে । যাহা হউক, যখন প্রশ্ন উঠিল।+_জীর কি 
কেবল জীব হইতেই প্রশস্ত? তখন এক দুল পঞ্ডিত তাহাতে “ই” 
দিলেন, এবং আর কতকগুলি বৈজ্ঞানিক “না” বলিষ্না একটা বৃহৎ দল 
গড়িরা তুলিলেন। 

জড়বিজ্ঞানের প্রথম যুগে এ “না”-বাদীর দলটিই খুব পুষ্ট ছিল। 
ইহারা উচ্চক্ঠে বলিতেন, প্রাণীর জন্মের জন্য সকল স্থানে পিতৃমাতৃত্ 
আবশ্যক হয় নাঃ আমাদের সমক্ষে নিয়তই অজৈব পদার্থ হইতে 
আপনা হইতে ছীবের জন্ম হইতেছে। ইহার উদাহরণ চাহিলে 
তাহারা বলিতেন, মৃত জীবের দেহ কিছুদিন রাখিয়া দাও, কয়েকদিন 
পরে দেখিবে, তাহাতে ছোট বড় নান! প্রকার পোকা জন্মিয়াছে। 
এই সকল কীটকে কখনই মৃত জীবের বংশধর বলা যায় না, সুতরাং 
সেগুলি যে আপনা হইভেই গলিত জীবদেহে উত্পন্ন হয়, তাহা আর 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হেল্মণ্ট (৮০113611709) নামক 
ভ্নৈক বৈজ্ঞানিক স্বতোজননবাদীদিগের মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন। ইহার অশেষ কীত্তি আজও তীহার নানা পুস্তকে 
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লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ম্বতোজননের উদাহরণ দিতে গিয়া ইনি বলিয্না- 
ছিলেন, একটি পাত্রে কতকগুলি ধান্য বা গোধ্ম রাখিয়া একখও 
অপরিচ্ছন্ন বন্ত্র বারা যদি তাহার মুখ বন্ধ করা যায়, তবে একুশ দিন 
গরে দেখিবে, বস্তের ছূর্গন্বীবাম্প শস্যের সহিত মিশিয়া বড় বড় মুষিক 
উৎপন্ন করিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিকটি দুর্নন্ধকেই শ্বতোজননের মূল 
কারণ বলিয়! স্থির করিয়াছিলেন ৷ জলাভূমির নীচেকার ছূর্ণন্ধময় 
বাশ্পই ভেক, জেণক্‌ ও নানাঞ্জাতীয় মৎস্যাদ্রি উৎপন্ন করে বলিয়। 
তাহার বিশ্বাস ছিল। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে সময়ে হেল্মন্টের স্তায় বৈজ্ঞানিকগণ 
তর্কজাল বিস্তার করিয়া বিজ্ঞানজগতে আধিপত্য করিতেছিলেন, 
তখন বিজ্ঞানের কোন কথাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার মত ছিল ন|। 
যে ছুই এক জন বৈজ্ঞানিক ম্বতোজননের বিরোধী ছিলেন, হেল্মণ্ট, 
প্রমুখ বৈজ্ঞানিক্দিগের উচ্চ কোলাহলে তাহাদিগকে নির্বাক্‌ হই 
থাকিতে হইয়াছিল। 

স্বতোজননবাদীদিগের এই প্রাধান্ত কতকাল হইতে চলিয়৷ 
আসিতেছিল, তাহা ঠিক্‌ করিয়া বলা কঠিন। তবে সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষ কালে বিখ্যাত ইটালিয়ান্‌ বৈজ্ঞানিক রেডি সাহেব (1725700500 
1২০1) উক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে ঈাড়াইলে যে, এ দলের অধঃপতন 
হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত। 

রেডি সাহেব এক খণ্ড মাংস ও এক খানি সুক্ষ বস্ত্র হাতে করিয়া 
বৈজ্ঞানিক সমাজে উাস্থৃত হইয়া বলিয্বাছিলেন, তিনি কেবলমাত্র এ 
ছটি জিনিসের সাহায্যে স্বতোজননবাদিগণের সিদ্ধান্তের ভ্রম প্রতিগন্ 
করিবেন । মাংসখগুটিকে একটি পাত্রে রাখিয়া, তাহার মুখ এ হৃচ্ 
বসত দ্বারা আবৃত কর! হইল। মাংস গলিত হইয়া গেল, কিন্তু তাহাতে 
কীট উৎপন্ন হইল না! 


১৮২ প্রকৃতি-পরিচয় । 


এই সহঙ্জ পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিকসাধারণ বুঝিলেন, গলিত মাংস 
হইতে পোকা! আপনা হইতে উৎপন্ন হয় না। নানাজাতীয় মক্ষিক 
বাহির হইতে আসিয়৷ মাংসের উপর অও্ড প্রসব করিলে, তাহা হইতেই 
কীট উৎপন্ন হয়। ম্বতোজননবাদিগণ এই পরীক্ষায় নির্ববাক্‌ হইয়া 
পড়িলেন। 

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন অপুবীক্ষণ যন্ত্রের উত্তাবন 
হয় নাই। রেডি সাহেবের মৃত্যুর অনেক দিন পরে, বন্ত্রাবৃত পাত্রের 
গলিত মাংস অগুবীক্ষণ যন্তদ্ধার! পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছিল, মক্ষি- 
কার গমনাগমন রোধ করায় মাংসে বড় পোকা জন্মিতে পারে নাই 
বটে, কিন্তু তাহাতে ছোট ছোট আগুবীক্ষণিক কীটের অতাঁব নাই। 
ইহাতে স্বতোজননবাদিগণ আবার এক সুযোগ পাইলেন। তাহারা 
ঘূল বাধিয়া বলিতে লাগিলেন, বাহিরের কীটাপ্দ হইতে কখনো মাংসের 
কীট উৎপন্ন হয় না, নচেৎ বস্ত্রথণ্ড ছার! পাত্রের মুখ আবদ্ধ রাখিলেও 
সহ সহজ ক্ষুদ্রকীট দ্বারা মাংস আচ্ছব্র হইয়া পড়িবে কেন। কিন্ত 
রেডির শিল্তগণ আবার শীপ্রই শ্বতোজননবাদিগণের কঠরোধ করিয়া- 
ছিলেন। ইহারা মাংসখগডটিকে কিছুকালের জন্ত ফুটন্ত জলপুর্ণপাত্রে 
রাখিয়া, এঁ অবস্থায় পাত্রের মুখ গলিতধাতু বা কাচ দ্বারা দুঁটভাবে 
আবদ্ধ করিয়! দিয়াছিলেন। পরটুক্ষায় দেখা! গেল, মাংসখণ্ডে ক্ষু্র 
বৃহৎ কোন প্রকার কীটই উৎপন্ন হয় নাই। গলিতমাংসস্থ কীটগুলি 
যে, শ্বতোজাত জীব নয়, এই পরীক্ষায় নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়া 
গিয়াছিল। 

রেডির শিল্পগণ পূর্বোক্ত প্রকার নানা পরীক্ষায়, যখন শ্বতোজনন- 
বাদের মুলচ্ছেদের উদ্তোগ করিতেছিলেন, সে সময়ে জৈব পদার্থের পচন 
সম্বন্ধে একটি মতবাদ প্রচলিত ছিল। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বুফন্‌ (351107) 
সাহেব এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা । ইনি বলিতেন, জৈব ও অজৈব 
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পদার্থের উপাদানের মূলে একট। বড় বুকমের পার্থক্য আছে। আমরা 
যাহাদিগকে জৈব পদার্থ বলি, তাহাদের প্রত্যেকটিই কতকগুলি অতি 
হুগ্ম হুক্ম জীবাণু দ্বারা গঠিত। অটজৈব জিনিসের গঠনে অবশ এই 
জীবাণু আবশ্তক হয় না। জৈব জিনিস যখন সজীব থাকে, তখন 
তাহাদের দেহের সেই জীবাণুগুলি বেশ জোট্‌ বীধিয়া থাকিতে পারে। 
কাজেই তখন আমরা তাহাদের অস্তিদ্বলক্ষণ দেখিতে গাই না। 
জীব মরিয়া গেলে যখন তাহার গঠনোপা দান অর্থাৎ সেই জীবাণুগুলি 
দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের কাধ্য দেখা 
যায়। বুফন্‌ সাহেবের মতে, গলিত মাংসস্থ আগুবীক্ষণিক কীটগুলি 
সেই বিচ্ছিন্ন জীবাণু ব্যতীত আর কিছুই নয়। রেডির শিশ্গণের 
পরীক্ষায় যখন দেখা গেল, আবদ্ধমুখ পাত্রস্থ মাংস গলিত হইয়াও 
কীট উৎপন্ন করে না, তখন পূর্ববো্ত যতবাদটির উপরেও ঘোর অবি- 
শ্বাস আসিয়া দাড়াইয়াছিল। 

জগছিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লিবিগ. (17)) সাহেবের নাম পাঠক 
অবশই শুনিয়াছেন। ইনি নান। পদার্থের পচন ও গেঁজানো 
(7০770014110) প্রসঙ্গে প্রথমে অনেক গবেষণ! করিয়াছিলেন । ইহার 
ফলে স্থির হইয়াছিল, ধায়ুর অক্সিজেন্বাম্প উীন্তদ্‌ বা প্রাণীর মৃতদেহের 
সংস্পর্শে আদিলে, অক্সিজেনের অণুসকল জীবদেহের অণুগুলিকে 
ভাঁঙিতে আরম্ত করে, এবং ইহা হ্বারাই জীবদেহ বিশ্লিষ্ট হইলে আমো$ 
নিয়। (40010700012) ও অঙ্গারকবাম্প ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। 

বাতাসে উন্ুক্ত না রাখিলে কোন জিনিসের পচন মুর হয় না, 
তাহা আমরা জানি। কিন্তু জৈবপদার্থমাত্রকেই বাছুর সংস্পর্শে 
বাখিবামাত্র যে তাহারা পচিতে আরস্ত করে, একথা ঠিক্‌ নয়। চিনি 
ও শ্বেতসার প্রভৃতি পদার্থ বাঘুতে বহুকাল উন্মুক্ত রাখিয়া দিলেও 
সেগুলি বেশ তাল অবস্থাতেই থাকে | কিন্তু তাহাতে কি বা পচন- 


১৮৪ প্রকৃতি-পরিচয় । 


বাঁজ (১০4৭) সংযুক্ত করিয়া দিলেই সেগুলি গে'জিতে আরম্ভ করে। 
এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া লিবিগ. সাহেব চিনি ও শ্বেতসার প্রত্ৃতি 
দৈব পদার্থকে প্রাণিদেহজ জিনিস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বলিয়া স্থির 
করিয়াছিলেন । তিনি খলিতেন, দধি, চিনি ও শ্বেতসার প্রভৃতি 
পদার্থকে যখন আমরা পচনবীজযুক্ত করি, তখন সেই বাঁজের অণু 
এ সকল পদার্থের অণুগুলিকে ভািয়া-চুরিয়। পদাান্তরে পরিণত 
করিয়া ফেলে, এবং তাহাতেই আমরা ছুগ্ধ ও শর্করাকে দধি ও মদ্ে 
পরিণত হইতে দেখি । 

রেডি সাহেবের শিল্তগণ যখন স্বতোজননসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাড়াইয়। 
তাহার যূলোচ্ছেদের ব্যবস্থা কারতেছিলেন, তখন লিবিগের পূর্বোক্ত 
সিদ্ধান্তটি প্রচারিত হওয়ায়, তাহাদের সকল আয়োজন ব্যর্থ হইবার 
উপক্রম হইয়াছিল। স্বতোজননবাদিগণ এই স্থুযোগে তাহাদের দল 
বেশ পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং নব সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া 
নিজীব পদার্থ হইতে সজীবের উৎপত্তির কথা আবার নুতন করিয়) 
প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। 

স্বতোজননবাদীদিগের এই জয়োল্লাস অধিককাল স্থারী হয় নাই 1 
সুগ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত পাষ্টর (১5:০9) সাহেব নানাজাতীয় কীটাণু 
ও জীবাণুর(১:০4৮)অস্ত,ত কার্য্যের কথা প্রচার করিলে, তাহাদের দলের 
আবার নূতন করিয়া অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল। পাষ্টরর্‌ সাহেব জিবি- 
গের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, দুগ্ধ ও চিনির, দধি ও 
মন্ভে পরিবর্তিত হওয়া ব! মৃত জীবদেহের পচন ব্যাপার, অক্সিজেনের 
কার্ধ্য নয়। অ।কাশের বাঘুতে সর্বদাই নানাজাতীয় অতি সুন্দর জীবাণু 
ভাসিয়। বেড়াইতেছে, এইগুলি যখন মৃত জীবদেহকে আশ্রয় করে, 
তখন সাধারণ জীবের স্ঠায় তাহার! বংশবৃদ্ধি করিয়া মৃত জীবের দেহ 
টিকে গলিত করিয়া, তুলে। দধি ও যগ্যের উৎপত্তিও জীৰাণুর কাজ । 


জাবের জন্ম। ৯৮৫ 


দুদ্ধের দধিবীজ ও চিনি বা দ্রাক্ষারসের কি, সেই জীবাণু ব্যতীত 
আর কিছুই নয়। এ সকল ন্গীবাণুর কয়েকটিযাত্র ছুগ্ধ বা শর্করায় 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমস্ত জিনিসটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এবং 
তাহারাই উক্ত জিনিসগুলিতে রাসায়নিক পরিবর্তন আনয়ন করে। 
পাষ্টর সাহেব সুকৌশলে বাযুস্থ সমগ্র জীবাণুকে নষ্ট করিয়া সেই বায়ুর 
তিতরে মাংস ইত্যাদি পচনশীল পদার্থ রাখিয়াছিলেন। মাংসের 
অণুমাত্র বিকার দেখা যাঁয় নাই। 

যেসকল ব্যাপার অবলম্বন করির। প্রাচীন দ্রল ম্বতোঞ্ননের 
উদাহরণ দিতেন, পাষ্টর সাহেব পূর্বোক্ত প্রকারে নানা পরীক্ষায় একে 
এঁকে প্রত্যেকটিরই ভ্রম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট 
বুঝা গিয়াছিল, সেগুলি কোন ক্রমেই ক্ঘতোজননের উদাহরণ নয়। 
স্বীপুংসাহায্যে বা নিজের দেহকে খণ্ডিত করিয়া সাধারণজীব যে 
প্রকারে সন্তান উৎপন্ন করে; এ সকল স্থলে অবিকল সেই প্রকারেই 
তাহাদের বংশবিস্তার হয়। 

বাষ্টিয়ান্‌ (30507) ও পুচেটের (১০৩9) নাম পাঠক অবস্তই 
শুনিয়াছেন। ইহাদের দু'জনেরই গত শতাব্দীতে খুব বড় বৈজ্ঞানিক 
বলিয়া খ্যাতি ছিল। পাষ্টর্‌ সাহেবের আবিস্কারস্মাচার প্রচান্ধিত 
হইলে, তীহারা খুঁটিনাটি নানা বিষয় লইয়া উহার ভুল দেখা ইবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই .সময়ে সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টিন্ডাল 
(5151) সাহেব পার্টর্‌ সাহেবের সহিত যোগ দিয়াছিলেন, এবং 
ইহাদের সমবেত চেষ্টায় বাষ্টিয়ান্‌ প্রভৃতির সকল যুক্তিতর্ক খণ্ডিত 
হইয়া গিয়াছিল। ইহার পর শ্বতোজননবাদিগণের অধঃপতন চরষ 
সীমায় উপনীত হইয়াছিল, অস্তাপি তাহা হইতে আর উদ্ধারের আশ! 
দেখ যাইতেছে না। ৃ 

বার্ক (8৩) নামক জনৈক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক স্বতোজনন 


১৮৬ প্রকৃতি-পরিচয় । 


প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া! একট! সংবাদ কয়েক বৎসর পূর্বে প্রচারিত 
হইয়াছিল। এই সংবাদ নানা বৈজ্ঞানিকসমাজে পৌঁছিলে, বার্ক 
সাহেবের পরীক্ষার আমূল বৃত্তান্ত জানিবার জন্য জীবতত্ববিদৃমাত্রই 
ব্যগ্র হইয়া পড়িয়্াছিলেন। শেবে জানা গিয়াছিল, মাংসের সপে 
রেডিয়ম্‌ ধাতুর (34107) গুঁড়া ছড়াইয়1 দেওয়ায়, দুইদিনের মধ্যে 
নিজ্জাব স্থপে কতকগুলি অতি হুম্ সুগ্ম স্তর স্ষ্টি হইয়াছিল, এবং 
ক্রমে বড় হইয়! পড়িলে সেগুলিকে সাধারণ জীবাণুর স্টায় দ্বিধা বিভক্ত 
হইতে দেখা গ্রিয়াছিল। কিন্ত এই প্রকারে বিতক্ত হওয়ার পর 
তাহাদের আর পুনধিভাগ দেখা যায় নাই; অধিকন্ত সেগুলি ক্রমে 
এক প্রকার দানাময় পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছিল। 
বার্ক সাহেব এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াই স্বতোজনন সম্ভবপর 
বলিয়া প্রচার আরস্ত করিয়াছিলেন। তাহার মনে হইয়াছিল, এ 
পদার্থগুলি বুঝি কোন প্রকার জীবাণু এবং রেডিয়মের প্রভাবেই 
বুঝি তাহাদের উৎপত্তি । 

যুবক বৈজ্ঞানিক বার্ক এই আবিষ্কার দ্বার! যে সম্মানের জন্য লালা- 
য়িত হইয়াছিলেন তাহার ভাগ্যে তাহা জুটে নাই। সার. উইলিয়ম্‌ 
ব্যামৃজে (9৮ 111101511০১) প্রমুখ প্রবীণ রসায়নবিদৃগণের 
কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় যখন দেখা গেল, বার্ক সাহেবের জীবাণুগুলিতে 
জীবনের কোন লক্ষণই নাই, এবং তাহার! জীবাণু স্তায় বংশবিস্তার- 
ক্ষম নয়, তথন তাহীরা সকলেই বার্ক সাহেবের সিদ্ধান্তকে ভ্রমপূর্ণ 
বলিয়। স্থির করিয়াছিলেন । 

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,__তবে কি ম্বতোজনন সত্যই 
অসম্ভব? পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে 
বলিতে হয়, বর্তমান অবস্থায় পৃথিবীতে সত্যই ম্বতোজনন অসম্ভব। 
আমাদিগের চারিদিকে প্রতিদিনই যে সহত্র সহত্র জীবের উৎপত্তি 


জীবের জম্ম । ১৮৭ 


হইতেছে, তাহাদের প্রত্যেকটি গোড়ার খবর লইলে দেখা যায়, স্ত্ী- 
পুরুষ সাহায্যে সাধারণ উপায়েই তাহাদের জন্ম হইতেছে। কিন্তু 
তাই বলিয়া আমাদের পৃথিবীতে জীবের ম্বতোজনন যে কোন কালে 
চলে নাই, একথা সাহস করিয়া! বলা যায় না। ইহা স্বীকার করিলেও 
প্রাথমিক জীবের উৎ্পত্তিরহস্তের উদ্ভেদ হয় না। তবে বর্তমান 
কালে যে স্বতোজনন চলিতেছে না, তাহ! নিঃসক্ষোচে সত্য বলা যাইতে 
পারে। 


সহযোগিতা ও পরজীবিতা। 


ছুই পৃথক্‌ জাতীয় প্রাণী বা উত্তিদূ জীবনরক্ষার জন্য পরম্পরকে 
সাহায্য করিতেছে, এ প্রকার ঘটন! হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ে না। 
কিন্তু ইতর জীবের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে, ইহার যথেষ্ট 
উদ্দাহরণ পাওয়া যায়। জীবতত্ৃবিদগণ ব্যাপারটিক্কে 35701/099 
বলেন। ইহার বাংল। পরিভাষা ঠিক কি হওয়। উচিত) জানি ন]। 
সহযোগিতাই বলা যাউক : 

ধর্জ যখন বলবান্‌ অন্ধের স্ৃদ্ধে চাঁপিয়৷ ভিক্ষার জন্য দাতার বাড়ী 
গিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদের মধ্যে তখন বেশ একটা সহযোগিতা 
থাকে । অন্ধ পথ চলে, খঞ্জ তাহার ঘাড়ে বসিয়া পথ নির্দেশ করে। 
তা'র পর তিক্ষালন্ধ অর্থ দু'জনে সমাঁন তা করিয়া লয়। এই ব্যব- 
স্থায় একের অসম্পূর্ণতা অপরে পুরণ করিয়া, শেষে দু'জনেই লাভবান্‌ 
হইয়া পড়ে। জীবতত্ববিদুগণ এই ব্যাপারটিকে $:7১00515 বা সহ- 
যোগিতা বলেন না । তিন্নজাতীয় জীবের মধ্যে ষে স্বাভাবিক আদান 
প্রধান তাহাই সহযোগিতা । গরুটিকে ঘাস জল খাওয়াইয়া পুষ্ট 
করিলে, সে যখন ছুগ্ধধার! দান করিয়া ঘাসের খণ পরিশোধ করে, 

তখনও ইহাকে সহযোগি] বল যায় না। এই ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় 

দৌকানদারী বর্তমান। ইহার অ:গ্শঞগে £. কেবল মানুষের চতুরতাতেই 
পূর্ণ। পৃথিবীতে ঘাসজজলের অভাব নাই। মানুষ হদি কৃত্রিম 
উপায়ে গো-জাতিকে পরাবলম্বী না করিত, তবে তাহার] কখনই গো- 
শালায় আশ্রয় গ্রহণ করিত ন|। প্রকৃতিদত্ত তৃণমুষ্টি আহার করিয়া 
এবং দুগ্ধধারায় নিজের সন্তানগুলিকে পুষ্ট করিয়া, বেশ নির্বিবাদে দিন 
কাটাইত। 

উত্তিদ্‌ ও মধুমক্ষিকার কার্য্যে সহযোগিতার একটা সুন্দর উদ্দাহরণ 
গাওয়া যায়। 


সহযোগিতা ও পরজীবিতা। ১৮৯ 


ফুলের পরাগগুলি গর্ভকেশব়ের (18৮1) উপরকার আগলে! 
অংশে আসিয়৷ লাগিলে, ফলের উৎপত্তি স্থুরু হয়। কিন্তু পরীক্ষা 
করিয়া দেখা গিয়াছে, একই ফুলের পরাগ যদ্দি তাহারি গর্ভকেশরে 
আসিয়৷ লাগে, তবে কল ভাল হয় না। এই প্রকারে ফল উৎপন্ন 
করিতে থাকিলে, চারি পাচ পুরুষের মধ্যে গাছের বিশেষ অবনতি 
দেখা যার়। এক গাছের ফুলের পরাগ যদি সেই জাতীয় অপর কোন 
গাছের গর্ভকেশরে গিয়া পড়ে, তবেই ফল ভাল হয়, এবং তাহারই 
বীজ হইতে যে সকল গাছ হয়, সেগুলির পুষ্পপত্রে ও ফলে উন্নতির 
সকল লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। কাজেই বলিতে হয়, পরাগের 
আদান প্রদান ক্রমোন্রতির পথে চলিবার একট! প্রধান অবলম্বন । 
কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় উত্তিদৃমাব্রই হস্তপদহীন এবং একবারে 
চলচ্ছক্তিরহিত। মাটি হইতে উঠিয়া, ছুই পদ দূরবর্তী গাছের ফুল 
হইতে পরাগ আনিয়া যে নিজের ফুলে দিবে, এমন সামর্থ্য কোন 
উত্তিদেরই নাই। প্রকৃতির বিধানে মাটি হইতেই ইহার! 
খাগ্ সংগ্রহ করে, এবং মাটিতে মূল প্রোথিত করিয়া নিশ্চল থাকিলেই 
ইহাদের জীবন রক্ষা! হয়। 

মধুমক্ষিকীর প্রকৃতি উত্তিদের ঠিক বিপরীত। ইহার! সর্বদাই 
চঞ্চল। কাজেই জীবনরক্ষার জন্য ইহাদের অধিক খাদ্যের আবশ্তক 
হয়, এবং খাগটুকুকে নিজেদেরই খু'জিয়া-পাতিয়! বাহির করিতে হয়। 
অচল উত্ভিদূ, তাহাদের পুষ্পগুলিতে সচল মক্ষিকার জন্য প্রচুর মধু, 
সঞ্চিত রাখে । মক্ষিকা মধুর প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে ন1। 
সেই সযত্রসঞ্চিত মধু আক.পান করিয়া এবং পুণ্পের পরাগ সর্বাঙ্গে 
মাখিয়া অপর পুণ্পের গর্ভকেশরে তাহ! লাগাইয়া আসে । এই ব্যব- 
স্থায় মধুমক্ষিকা। এবং উদ্ভিদ উভয়েরই উপকার হয়। মঙক্ষিক। মধুপান 
করিয়া তুষ্ট হয় এবং উত্ভিদ্‌ মক্ষিকারই সাহায্যে পরাগের আদান- 


১৯০ প্রকৃতি-পরিচয় । 


প্রদান করিয়া বংশের উন্নতিসাঁধন করিতে থাকে । প্রকৃতির নির্দেশে 
জীবনের ধারাকে বিচিত্র পথে চালাইয়া ছুইটি পৃথক জাতীয় জীব 
ঘটনাক্রমে মিলিত হইয়া যখন এই প্রকার পরস্পরের উপকার করিতে 
থাকে, তখনি তাহারা সহযোগী হয়। 

বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা এবং কাগ্ডাদিতে বর্ষার শেষে যে এক প্রকার 
সবুঙ্গ ও সাদার মিশীনে। ছাতা (19679) দেখ যায়, তাহার জীবনের 
ইতিহাস খুজিলে, দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয় উদ্ভিদের সহযোগিতার 
অদ্ভুত কার্য ধরা পড়ে ! 

শৈবাল (18৫) এবং ব্যাঙের ছাতা (007) উভয়েই উত্তিদ্‌ 
শ্রেণীভুক্ত হইলেও জাতিতে উহারা সম্পূর্ণ পৃথক । শৈবাল উত্ভিদের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট । ইহাদের অনেকেরই দেহ এক-কোবময় | 
এই কোধটিকেই দ্বিধ। বিতক্ত করিয়া ইহারা বংশ বিস্তার করে। 
অগভীর আবদ্ধ জলে যে সবুঙ্গ সর পড়ে, তাহা এই শ্রেণীরই কোটি 
কোটি উদ্ভিদের সমষ্টি । পুষ্করিণীর জলে স্থঙ্ম হুত্রের ন্যায় যে সকল 
উত্তিদ্কে ভাসিতে দেখা যায়, তাহারাও এই শ্রেণীভুক্ত। তবে 
ইহারা অপরের তুলনায় কতকটা উন্নত। এই শৈবালগুলির জীবনের . 
ইতিহাপ আলোচন। করিতে গেলে দেখা যায়, জীবনরক্ষারর জন্য ফেটুকু 
আকরিক পদার্থের আবগ্তক, তাহ! সংগ্রহ করিবার জন্য ইহারা অপর 
উত্ভিদের স্যার ঘুত্তিকার গভীর প্রদেশে মূল চালনা করে না। আর 
স্থানই শৈবালের আবাস, এই সকল স্থানে দলের সহিত যে আকরিক 
পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহাই উহাদের জীবনরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। 
মৃতিকার সহিত ইহাদের অতি অন্পই সম্বন্ধ থাকে । জীবনের কার্ধ্য 
চালাইতে গেলে যে সকল জৈব পদার্থের আবশ্তক, তাহা৷ এই শ্রেনীর 
উত্ভিদ্গণ দেহের হরিদৃ-কণার (0৮1০০,01) সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া 
লয়। 


সহযোগিতা ও পরজীবিতা! | ১৯৯ 


ব্যাঙের ছাতা ষে উদ্ভিদ শ্রেশীতুক্ত তাহা শৈবাঙ্পের স্যার অপু 
স্পক, কিন্তু মূলহীন নয়। উত্ভিদ্মাত্রই যৃলদ্বারা আকরিক থাস্ত 
সংগ্রহ করে। উহারাও মৃপের সাহায্যে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, 
নাইটোদেন্‌। ফম্ফরস্‌, পটাপিযম্‌, ম্যাগ নেসিয়ম্‌ প্রভৃতি পদার্থ দেহস্ক 
করিতে থাকে । কিন্তু দেহে হরিদৃ-কণা না থাকায়, সাধারণ উদ্ভিদের 
ন্ার ইহার! জৈব-পদার্থ নিজে নিজে প্রন্তত করিতে পারে না॥ 
কাজেই যে সকল স্থানে পচা জৈব-পদার্থ থাকে, তাহার উপরে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া এবং সেই পচা খাদ্য দেহস্থ করিয়া ইহারা জীবন কাটা- 
ইয়াদেয়] এই কারণেই গলিত গোময়-গোমূতরযুক্ত স্থান এবং পচা 
পাতা এবং ভাল, ব্যাঙের ছাতার প্রধান জন্মক্ষেত্র। উত্তিদ্‌ মৃত্তিকায়, 
যে সকল খাদ্য পায়, তাহা সকল সময় ঠিক খাদ্যের আকারে থাকে না। 
মূল হইতে এক প্রকার দ্রাবক (41) নির্ঘত করিয়া এবং তাহারি 
সাহায্যে কঠিনকে ভ্রব করিয়া উহার অথাগ্ভকে খাদ্যে পরিণত করে। 
ব্যাটের ছাতার যে সকল ছোট ছোট মূল আছে, সেগুলি হইতে & 
দ্রাবক প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়, কাজেই আকরিক খাস্য সংগ্রহে 
ইহাদিগকে একটুও অসুবিধা তোগ করিতে হর না। 

এখন মনে করা যাউক ব্যাঙের ছাতা এবং শৈবাল ঠিক পাশী- 
পাশি থাকিয়া বৃক্ষত্বক, বা! শিলাথণ্ডের উপর আশ্রয় লইয়াছে! বৃক্ষ 
ত্বকে ৈব বস্ত এবং আকরিক পদার্থ উভয়ই মিশ্রিত থাকে বটে, 
কিন্ত কোনটিই উত্ভিদের খাগ্রূপে থাকে না। শিলাখণ্ডে আবার 
জৈব বন্ত একটুও মিলে না, ইহার আগাগোড়া কেবল আকরিক 
পদার্থ দিয়াই গঠিত। এই অবস্থায় ব্যাঙের ছাতা ও শৈবাল পৃথক. 
জাতীয় উত্তিদ হইয়াও, পরম সথ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। দেহের 
হরিদ্‌-কণার সাহায্যে বায়ুর অঙ্গারক-বাশ (0800000 4010 989) 
টানিয়া শৈবাল যে জৈব বন্ত প্রন্তত করে, তাহার সমন্তট। গ্রাস না 


১৯২ প্রক্ৃতি-পরিচয় | 


করিয়া সে একটা ভাগ ব্যাঙের ছাতাকে দিতে থাকে । ব্যাঙের 
ছাতা এই দানের কথা ভুলে না। সে যখন মৃল-নিঃস্ত দ্রাবকের 
সাহায্যে বৃক্ষত্বক, বা শিলার আকরিক পদার্থগুলিকে থাচ্ে পরিণত 
করিতে আরম্ত করে, তথন প্রস্তুত খাছের একট! ভাগ ব্যাঙের ছাতার 
জন্য রাখিয়া দেয়। এই ব্যবস্থায় কাহারো খাছের অভাব হয় না। 
উভয় উদ্ভিদ্ই পবিতুষ্ট হইয়৷ বংশবিস্তার দ্বার| এক একটী ছোট- 
খাটো উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ত করে। বৃক্ষত্বক্‌, শিলাথণ্ড 
ব৷ পুরাতন প্রাচীরের গায়ে যে সাদ] ও সবুজে মিশানো৷ ছাতা দেখা 
যায়, তাহ! শৈবাল এবং. ক্ষুদ্রজাতীয় ব্যাঙের ছাতারই উপনিবেশ। 
পূর্বোক্ত প্রকারে পরম্পরের সাহায্য করিয়াই উহারা জীবিত থাকে। 
ইহাদের মধ্যে কেহই কেবল বৃক্ষত্বক্‌ ব! শিলাখণ্ডের সায় স্থানে 
আশ্ররগ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না । 

মটর, কড়াই, শিম প্রভৃতি শিশ্ীপ্রদ্ধ (1,920701)04১) উত্ভিদের 
জীবনের ইতিহাসেও সহযোগিতার কাধ্য দেখা যায়। অনুর্বর ক্ষেত্রে 
জন্মিলে এই সকল উত্ভিদ নাইট্রোজেনের অভাবে মৃতপ্রায় হইয়! পড়ে। 
এই অবস্থায় এক প্রকার জীবাণু (3৪০]8)উহ্থাদের মূলে বাসা বাধিয়] 
নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করিতে থাকে । বায়ু হইতে নাইট্রোজেন্‌ 
সংগ্রহ করিবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা এই জীবাণুগুলিতে দেখা যায়। 
উত্ভিদৃগ্ডলিও তাহাদের মুলাশিত অতিথিসম্প্রদায়ের যখোচিত পরি- 
চ্ধ্যা করিতে ভুলে না। অঙ্গার ও হাইড্রোজেন্-ঘটিত অনেক সুখাস্ 
প্রস্তুত করিয়৷ জীবাণুগুলিকে খাওয়াইতে আরম্ভ করে। এই আদান- 
প্রদানে উত্তিদ্‌ ও জীবাণু উভয়ই পরম লাভবান্‌ হয়। 

মন্ুষ্যসমাজে যেমন দস্থ্য-তস্কর আছে, উত্ভিদ-রাজ্যেও সে প্রকার 
নির্মম জীব যথেষ্ট দেখ! যায়। সছৃপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দেহ- 
প্রাণ একত্র রাখার অভ্যাস ইহাদে« মোটেই নাই। পরের ঘাড়ে 


সহযোগিতা। ও পরজীবিতা। ১৯৩ 


চাপিয়া৷ এবং আশ্রয়দাতার যথাসর্ধন্ লুষঠন করিয়া উদ্ররপূর্তি করাই 
ইহাদের কাজ। পরজীবী উত্ভিদি অর্থাৎ পরগাছা (1289) 
এই দন্থ্ুসম্পরদায়ভুক্ত । সুস্থ গাছের উপর জন্মিয়া নিজেদের মূলের 
সাহায্যে এগুলি এমন নির্মমভাবে আশ্রয়দাতার বদ শোষণ করিতে 
থাকে যে, অল্প দিনের মধ্যেই তাহার জীবনাত্ত ঘটে। পরজীবী 
উদ্ভিদের বীজাদি মৃত্তিকায় বপন করিলে অদ্ুরিত হয় না। মৃত্তিকা 
হইতে খাদ্চসংগ্রহের শক্তি হইতে ইহারা একবারে বঞ্চিত। পরজীবী 
উদ্ভিদের ন্যায় পরজীবী প্রাণীরও স্তিত্ব আছে। প্রাণীর অস্ত্রে 
(0165)0৯) যে সকল কৃমি জন্মে তাহারা সম্পূর্ণ পরজীবী 
দেহের মধ্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এবং ভুক্ত খানে ভাগ বসাইয়। 
ইহারা প্রাণধারণ করে। দদ্র-উৎপার্দক জীব, উকুন এবং এ'টোলি 
প্রভৃতিকেও এই দলে ফেলা যাইতে পারে। ইহাদের সকলেই 
আশ্রয়দাতার শোণিত শোষণ করিয়া জীবনরক্ষা করে। কিন্তু কেহই 
এই ভপকারটুকুর বিনিময়ে আশ্রয়দ্রাতাকে কিছুই দান করে না, বরং 
নান! প্রকার পীড়ার উত্পত্তি করিয়া উপকারীর জীবনান্তের চেষ্টা 
দেখে। 

আশ্রয়দাতা ও আশ্রিতের পূর্বোক্ত সন্বন্ধগুলিকে কোনক্রমে 
সহযোগিতা। বলা যাঁয় না বরং উহাতে কতকট! প্রতিযোগিতার ভাবই 
বর্তমান। কিন্তু প্রাণীর অস্ত্রে যে সকল জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করে, 
তাহাদের মধ্যে কতকগুণি আশ্রয়দাতাঁর সহিত সহযোগিতা করে 
বলিয়া আধুনিক জীবতখবিদ্গণ মনে করিতেছেন। ইহারা উদরস্থ 
অঙ্গার ও হাইড্রোজেন্ঘটিত থাহ্গুলিকে বিষ্লিষ্ট করিয়া, অঙ্গারক 
বাম্প এবং মিথেন্‌ (2199,7) প্রস্ৃতি বায়ু উৎপন্ন করিতে থাকে। 
বলা বাহুল্য ইহাতে আশ্রয়দাতার কোনই উপকার হয় না, বরং 
পেট-ফাপা ইত্যাদি পীড়া দেখা দেয়। কিন্তু ইহারি সঙ্গে যে জীবাখু- 
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গুলি আমোনিয়া ( 4১07700718 ) প্রভৃতি দ্বার1 পাক্যস্ত্রে আল্বুমেন্‌ 
ইত্যাদি পরম পুষ্টিকর পদার্থের গঠন করে, তাহাতে আশ্রয়দাতা 
উপকার হয়। 
মনুস্যসমাজে ধাটি সহযোগিতা (15১101০35) বা খাটি পর- 
জীবিতা (7১777316190 ) কোনটারই উদাহরণ পাওয়া যায় না। কিন্ত 
এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে, যাহাকে সহযোগিতা বলিব, কি 
পরজীবিতা বলিব, স্থির করা দায় হয়। ইউরোপের সোসিয়ালিষ্ট 
সম্প্রদায়, ধনী, মহাজন, কণ্ট্যাক্টার ও বড় বড় কলকারখানার চালক- 
গকে পরজীবা আখ্যা দিয়া থাকেন। সঙ্কটের সমক্প এই লোক- 
গুলিই কি প্রকারে ক্ুধার্তের শুন্ত উদর পূর্ণ করে, তাহা সোসিয়ালিষ্- 
গণ ভুলিয়া যান। আবার যখন ধনী এবং মহাজনগণ অর্থ-সঞ্চয়ের 
আকাক্ষায় নিজেদের কর্তব্য ভুলিয়া দরিদ্রসমাজের ভাতজল বন্ধ করেন, 
তখন তাহাদের পরজীবা মৃত্তিখানিই প্রকাশ পায়। 
স্তন্যপায়ী মাদব-শিশুকে এবং ইতর প্রাণীর নিঃসহায় শাবকগুপিকে 
অনেকে পরজীবী প্রাণীর দলে ফেলিতে চাহেন। খাটি প্রাণিতত্বের 
দিক্‌ দা লাতক্ষতির হিসাব করিতে বসিলে, ইতর স্তন্তপায়ী দি- 
গের সন্তানগুলিতে পরুজীবীর পক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু ষাহারা 
মানবশিশুকে পরজীবী বলিতে চাহেন, তীহাদের ঘুক্তিতর্কের বিরুদ্ধে 
অনেক কথা বলা যাইতে পারে। জীবতত্বের মানদণ্ড দিয়া মানবের 
নুখছুঃখ আনন্দকে কখনই মাপা চলে না। জননী যখন হষটপু্টা্গ 
সন্তানের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন বে আনন্দের সঞ্চায় হয়, তাহাই 
বোধ হয় সেই ছুদ্ধধারার খণ পরিশোধ করে। এই আনন্দ মাহ্ষের 
মনগড়া কৃত্রিম আনন্দ নয়। যে আনন্দের সাগরে বিশ্বলাথ এই 
্রহ্ধাগুটিকে ভুবাইয়া। ব্রাখিয়াছেন, পুত্রের স্থধে জননীর আনন্দ 
ভাহারি অংশ । ইহা! সহজ সংস্কারজাত অতি পবিত্র আনন্দ। বাছি- 
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রের বৈরিতার অন্তরালে তলায় তলায় প্রাণীতে উত্তিদে, জড়ে ও জীবে 
যে চিরন্তন সখ্য আছে, মাতা ও সন্তানের সন্বন্ধকে সেই সধ্যেই সরস 
করিয়া রাধিয়াছে। ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে যাতা ও সন্তানে যে, 
সেনব্বন্ধে নাই, তাহা কেহই বলিতে পারেন না) বরং থাকারই 
সম্ভাবনা অধিক। সুতরাং ধিনি যাহাই বলুন, আমরা শিশুকে 
কখনই পরজীবী বলিতে পারিব না। 

সহযোগ্সিতা ও পরজীবিতার পূর্বোক্ত বিবরণগুলি আলোচন? 
করিয়৷ আধুনিক জীবতত্ববিদূগণ একট। বৃহৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার 
উদ্ঘোগ করিতেছেন। ইহারা বলিতেছেন, উচ্চশ্রেণীর প্রাণী ও 
উদ্ভিদের দেহগুলি কোটি কোটি সহযোগী কোবেরই এক একটা বৃহৎ 
উপনিবেশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পৃথক গুণসম্পন্ন 
কোবগুলি বহুকাল সহযোখিত। করিয়া এরূপ হইয়া দীড়াইয়াছে, যে 
এখন একের অতাবে অপরগুলি টিকিয়! থাকিতে পারে না। বহুকাল 
সহযোগিতার এই প্রকার সম্প্ধ অপর জীবের মধ্যেও দেখা যায়। 
ষে সকল পিপীলিকা আপহাইড নামক কীট ( পিপীলিকাধেস্থ ) 
পালন করিয়া কীটদেহনিংস্থত রসপানে জীবনধারণ করে, দীর্ঘ 
সহযোগিতায় তাহাদের বর্মান অবস্থা এ প্রকার হইয়া দীড়াইয়াছে 
যে, এখন উহার আপ হাইড্‌ কীটের সাহাষ্য ব্যতীত জীবিত থাকিতে 
পারে না। সুতরাং জীবদেহকে যদি কতকগুলি সহযোগী কোষের 
সমষ্টি বলা যায়, তবে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। জীবনের অনেক 
কার্যে আজ কাল সহযোগিতার যে সকল পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, 
তাহা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তটিকে পোষণই করিতেছে। রক্তের শ্বেত-কণিকা- 
গুলির (1169 0০1530198) কার্ধ্য প্রাচীন শরীরবিদগণ জানি- 
তেন না। এখন দেখা গিয়াছে, অনিষ্টকর জীবাণু রক্তে আশ্রয়গ্রহণ 
করিলেই, এ শ্বেত-কণিকাগুলিই সেগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলে 


১৯৬ প্রক্ৃতি-পরিচয়। 


তা'ছাড়া পিপ টন্‌ (29)/০09) হইতে আল্বুষেনয়ডের (41১00)0)0- 
18১) উদ্ধার এবং ক্ষতস্থানের আরোগ্যবিধান প্রভৃতি আরো৷ অনেক 
কাজে স্বেত-কণিকার সহযোগিতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 


মানুষের সংহারকার্য্য। 


লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে মানুষ যে দিন উচ্চতর বুদ্ধির অধিকারী 
হইয়া অন্বুদ্ধি প্রাণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আন্ত 
করিয়াছিল, সে দিন হইতে যে, কেবল ছুর্বষ জীবের সহিতই মানুষের 
শত্রুতা চলিতেছে, তাহ! নয়। প্রকৃতির সহিতও মানুষের এক নীরব 
সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে কোটি কোটি নিরীহ জীব 
প্রাণদান করিয়াছে। তাছাড়া পৃথিবীর নানা অংশের বনভূমিখলি 
তৃণহীন শুফমরুতে পরিণত হইয়া এবং নির্মল-সূলিল! নদীগুলি কনুষিত 
ও পঙ্কিল হইয়া প্রকৃতির শ্নেহতরা পবিত্র শ্যামলকান্তিকে ক্রমেই 
, কর্কশ করিয়া ভুলিতেছে। 
পরিবর্তন লইয়াই প্রক্কৃতি। এই প্রাকৃতিক পরিবর্তনের বন 
নাই। ধরাবক্ষে যখন মানুষ স্থান পায় নাই, তখন ইহা চলিত এবং 
এখনো চলিতেছে। এ সবই সত্য! সমুদ্রকৃবর্তী স্থান আপন! 
হইতেই উচু নীচু হইয়া দেশের খড়ুর পরিবর্তন করিতেছে। পশ্তগক্ষী, 
লঙ্ষাগুল্স, পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামপ্রন্ত রক্ষা করিয়া টিকিয়া 
থাকিতে গিয়া নিজেদের দেছের কতই পরিবর্তন করিতেছে, হয় তো৷ 
তাহাদিগকে দেশত্যাগ করিয়া অপর কোনও সুবিধাজনক স্থান 
খুঁজিয় লইতে হইতেছে । এ সবগুলিও সত্য! কিন্তু গ্রকৃতির 
্বেচ্ছাত এই শ্রেণীর পরিবর্তনে কোন অমঙ্গল-লক্ষণ দেখা যায় না। 
মানুষ নিজের জ্ঞানগরিমায় মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতির পটে যে তুলিকাপাত করে 
তাহাই সেই শান্ত ছবিকে ক্রমে কর্কশ করিয়া তোলে। ইহাতে 
পৃথিবীর যে.অমন্গ্ হয়) তাহার ফল অতি তয়ানক। 
প্রকৃতির রাজ্যে অকল্যাণ আনয়ন ব্যাপারে, একমাত্র জাধুনিক সত্য- 
জাতিই দায়ী নয়।সান্থুযষখন জসভ্য ছিল)তখন হইতেই নিরীহ ্রানীদিগের 


১৯৮ প্রকৃতি-পরিচয় । 


হত্যা আরস্ত করিয়া ইহারা প্রাণিজগতের এত ক্ষতি করিয়া আঁপিতেছে 
যে, তাহার আর পূরণ হইবার সন্ভাবন! দেখা যায় না। এই পাপের 
ফলেই এখন ধরাপৃষ্ঠে নুস্থকায় শ্বচ্ছন্দচর প্রানী ছুলত হইয়া পড়িয়াছে 
এবং অনেক প্রাণিজাতির বংশলোপ পধ্যত্ত ঘটিয়াছে। এখন 
মৃুতপ্রোথিত কঙ্কালে তাহাদের পরিচয় গ্রহণ করিতে হর। অনেক 
বন্ত পণ্ডকে বুদ্ধিবলে পোষ মানাইয়া আমরা এখন তাহাদিগকে 
গার্হস্থ্য সম্পদ করিয়৷ তুলিয়াছি সত্য, কিন্ত এই ব্যবস্থায় তাহার! 
এত হীনবীর্য্য এবং দূর্বল হইয়া পড়িতেছে যে নিজের কান্তির জন্য 
নিজকে ধিকার দিতে ইচ্ছা হয়। মানুষের এই যথেচ্ছাচার দীর্ঘকাল 
স্থায়ী হইলে, সম্ভবতঃ কয়েকটি খাস্প্রদ উদ্ভিদ এবং আর কয়েকটি 
অত্যাবশ্যক প্রানী ছাড়া ক্রমে অন্ত সকলই ধরাপৃষ্ঠ হইতে অন্তহিত 
হইয়া যাইবে, এবং শেবে সেগুলিরও পর্য্যস্ত বংশলোপের সম্ভাবনা 
দেখা দ্রিবে। যে আধিপত্যবিস্তারের জন্ত মানুষ জাহৃষ্টি এত 
লালারিত, উত্তিদৃহীন এবং প্রাণিবিরল অবস্থায় তাহার পূর্ণতা হইবে 
বটে, কিন্তু সে অবস্থা কখনই মানুষের জীবনরক্ষার অস্কুকুল হইবে 
না। [ও 
.. কয়েকটা উদাহরণ দিলে বক্তব্য বিষয়টা স্ফটতর হইবে। 
অসভ্য মানুষ অনৈতিহাঁসিক বুগে আধুনিক ঘুগের মানুষদিগের স্তায 
বন্দুক কাযান ব্যবহার করিতে পারিত ন। সত্য, তথাপি তাহার? 
শিলাময় অক্ত্শক্্রাদির আঘাতে ম্যামথ, নামক হত্তিজাতীয় জীবের 
বংশনাশের যে সহায়তা করে নাই, এ কথা কোনক্রমেই বলা যায় 
না। ম্যামথ, আর ধরাপৃষ্ঠ খু'জিয় পাওয়া যায় না। গভীর তুস্তরে 
প্রোধিত কঙ্কাল স্বারাই এখন তাহাদের পুর্ব্ব অস্তিত্বের পরিচয় 
গ্রহণ করিতে হয়। জঅতিগ্রাচীনকালে আমেরিকার সর্বাংশে নান! 
জাতীয় বন্ত জঙখখ হলে দলে জানদ্দে [বিটন্সণ করিত। আকাল 


মন্ুষ্যের সংহাযকার্ধ্য। ১৯৯ 


তাহাদের একটিও তৃপৃষ্ঠে নাই। জীবতত্ববিদ্গণ ইহাদের তিরো- 
ভাবকেও মানুষের কীর্তি বলিতে চাহেন। মানুষ গোলাগুলি 
চালাইয়! এই জীববংশ লোপ করে নাই সত্য, কিন্ত যে সকল সংক্রামক 
এবং সাংঘাতিক ব্যাধিত্বারা তাহার নিব্বংশ হইয়াছে, তাহার জন্ত 
মান্থবই দায়ী। যখন আমেরিকার বলভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন 
আরস্ত হইয়াছিল, তখন মুরোপ হইতে দলে দলে লোক ঘআসিয়। 
দেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। জীবতত্ববিদৃগণ মনে করিতেছেন, 
সম্ভবতঃ এই সয়ে বৈদেশিকগণ পীড়ার বীজ অজ্ঞাতসারে সঙ্গে 
আনির] বন্য অশ্বগুলিকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছিল । 

আমরা যে দুইটি প্রাণিজাতির উচ্ছেদের কথ! বলিলাম, তাহাকে 
কেবল মানুষেরই কীর্তি বলিয়া সকলে স্বীকার করেন না। প্রীকৃতিক 
অবস্থার যে সকল পরিবর্তন আপন! হইতেই চলিতেছে, তাহার ফলে 
অনেক জীবের বংশলোপ ঘটিয়াছে এবং অনেক নুতন জীব জন্মগ্রহণ 
করিয়া পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করিয়াছে। জীববিজ্ঞানে এই 
প্রকার ঘটনার শত শত উদাহরণ পাওয়1 যায়। ম্যামথ. এবং 
বন্য অশ্বের বংশলোপকে কেহ কেহ এ প্রকার প্রারুতিক উৎপাতেরই 
ফল বলিতে চাহিতেছেন। কিন্ত মুরোপ ও আমেরিকা হইতে 
বাইসন্‌ নামক মহিষজাতীয় জন্তর যে তিরোভাব ঘটিয়াছে, তাহার 
জন্ত প্রক্কৃতিকে দায়ী ক্রা চলে না। বাইসন্‌ এবং যুরোপের বন্ 
গো-জাতির উচ্ছেদের জন্য এক মানুষই দায়ী। আবাস-ভূমিগুলিকে 
অরণ্যবর্জিত করিয়া মান্গৃবই তাহাদিগকে নিরলাশ্রয় করিয়াছিল, এবং 
সেই মান্গুষই নিষ্ঠুরতোবে হত্য! করিয়া তাহাদের বংশলোপ ঘটাইয়াছে। 
নেকুড়ে বাঘ (1০1) এবং বিভার, জাতীয় প্রাণিুলিও এ 
প্রকার অত্যাচারে ইংলও্ড ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুইডেন্, 
নরওয়ে, রুসিয়া এবং ফ্রান্স হইতেও ইহারা ক্রমে তাড়িত হুইতেছে। 


এ ্ প্রক্ৃতি-পরিচয় ॥ 


আন শত বৎসর পরে পৃথিবীর কোন অংশেই এ ছুই প্রাণীর সন্ধান 
পাওয়া যাইবে না। আমর] এখন কক্কাল দেখিয়। যেমন ম্যামথের 
অস্তিত্ব জানিতেছি। তখন বিভারের অস্তিত্ব কেবল তাহাদের মৃত্প্রোথিত 
কঙ্কাল দেখিয়াই বুঝিয়া লইতে হইবে। 

অতি প্রাচীন কালে ভনুক পৃথিবীর সর্বাংশেই দেখা যাইত । 
মানুষের অত্যাচারেই তাহাদিগকে ইংলগু ছাড়িতে হইয়াছে ! সিংহ 
ঘুরোপের আর কোন অংশেই খু'জিয়। পাওয়া যায় না। মাসিডোনিয়া 
এবং এসিয়া মাইনরে যে প্রচুর সিংহ ছি-, তাহা প্রাচীন গ্রীসের ইতি- 
হাস হইতে সুম্পষ্ট জানা যায়। জিরাফ. এবং হস্তীও ক্রমে ছুলত 
হইয়া আসিতেছে ।- এই সকল প্রাণীর উচ্ছে্কার্যের জন্য এক 
মান্ষই দায়ী । গরিল' এবং সিম্পাঞ্জি নামক ছুই জাতীয় বন-নানুষের 
নাম পাঠক অবসশ্তই শুনিয়াছেন। অভিব্যক্তিবাদের প্রবর্তক ডারুইন্‌ 
সাহেব মানুষকে ইহাদেরই বংশধর বলিয়! প্রচার করিয়াছিলেন । 
আজকাল এ গুলিকেও আর স্মধিক দেখা যায় না। মাস্থুষের সহিত 
একটু আধটু দূরপাদৃশ্ত দেখিতে পাইয়া আজকাল অনেকে ধরিয়া 
বাধিয়া উহাদ্িগকে পোষ মানাইতে চেষ্টা করিতেছেন। শত শত. 
বনমান্ুষ এই খেয়ালে পড়িয়া প্রাণথবিসর্জন দ্বিতেছে। এ প্রকার 
অত্যাচার আর কিছুকাল স্থাগ়ী হইলে, বোধ হয় ধরাপৃষ্ঠে আর 
ইহাদিগকেও খু'জিয়৷ পাওয়া যাইবে না। 

. পক্ষী এবং পতঙ্গ জাতীয় ক্ষুত্র প্রাণিগুলি মানুষের নৃশংসতা হইতে 
নিষ্কৃতি পার নাই । বিখ্যাত ভোডে৷ (7)০৫০) পক্ষী এখন এক প্রকার 
পু'ধিগত জিনিস হইয়া ঠাড়াইয়াছে। তা'ছাড়া আধুনিক সুসত্য মানুষের 
বিলাসের উপকরণ জোগ্নাইবার জন্য যে কত পক্ষীর বংশলোপ হইতে 
বসিয়াছে, তাহার ইয়তাই হয় না। অষ্টাচ, এবং মঘুরের সুতশ্ত পক্ষই 
তাহাদের বিনাশের কারণ হইয় দাড়াইয়াছে। হয় ত দুই তিন শত- 


মান্থষের সংহারকার্যা। ২০১ 


বৎসরের পর পৃধিবীতে উহাদের কোন চিহনই পাওয়া যাইবে না। 
প্রজাপতি বা অপর গতক্গগুলি দীর্ঘজীবী নয়। দুই তিন দিন মাত্র 
পক্ষবিস্তার করিয়া ইহারা আনন্দে বিচরণ' করে এবং তার পরেই 
জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সংসারে কাহারও সহিত তাহা- 
দের শত্রুতা নাই, এবং তাহারা কাহারও অনিষ্ট করে না। সভ্য 
মান্থষের খরদৃষ্টি ইহাদেরও উপরে পড়িয়াছে। সুন্দর পক্ষ, দুটিকে 
কাটিয়া রাধিবার জন্য সত্য মানুষ জাল হাতে করিয়া দলে দলে প্রজা- 
পণ্তির পশ্চাতে ছুটিতেছে। *এই অত্যাচারে কয়েক জাতীয় সুদৃশ্য 
প্রজাপতির বংশলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। 

বড় বড় নদনদদী এবং জলাশয়গুলির জল দূষিত করিয়! মানুষ নান? 
জলচর প্রাণীর যে সংহা'র কার্ধ্য নীরবে চালাইতেছে, তাহ! আরও 
ভয়ানক। জলাশয়ের জলকে নির্মল রাখার কার্যে জলচর প্রাণী কম 
সহায় নয়। আমাদের কল কারখানার আবর্জনা ও ড্রেনের দৃষিত- 
পদার্থযোগে নদীজল এত কলুষিত হইয়া! পড়িতেছে যে, পরম হিতকর 
জ্লচর প্রাণিগণও আর জলে থাকিতে পারত না। ক্রমেই 
তাহারা নির্বংশ হইতে রসিয়াছে। নদীগুলি এখন অনিষ্টকর জীবাণুতে 
পূর্ণ। টেম্স, নদীতে আর সামন্‌ (3০1170/) মত্ত পাওয়া! যায় না, 
এবং আমাদের ভাগীর্ী ও পদ্মা যৎস্তহীন হইন্বা আসিতেছে ৷ খুব 
সম্তবতঃ আর কয়েক শত বৎসর পরে সত্যদেশে স্তামলতটশালিনী 
স্বঙ্ছতোয়া নদী ছুলত হইবে । কমি ও জীবাণুপুর্ণ কলুষবাহী নদী নগর- 
বক্ষ দিয়া বহিয়া যাইবে । তবিব্যৎ মালবঙ্জাতিকে এই বীভৎস দৃষ্খ 
দেখিতেই হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানকে ইহার জন্য দায়ী করিলে 
চলিবে না। মানুষের অর্থপিপাসা এবং বিলাসপরায়ণতাকেই তখন 
ধিক্কার দিতে হইবে। প্রজাপতি ও ময্ুরের সুত্ৃস্ত পক্ষুগল এবং 
হম্তীর তুবারসুভ্র কঠিন দন্তযুগ্ম মানবের ঘর সাজাইবার উপকরণ- 


২২ প্রক্কতি-পরিচয় । 


প্রস্ততের জন্তই যে ভগবান্‌ নির্শাণ করেন নাই, এই সহজ কথাটা 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকযুগের মানুষ যে কেন ভুলিয়! যায়, তাহা জানি না। 
এই সকল পাপের দণ্ড মানুবকে এক দিন গ্রহণ করিতেই হুইবে। 
যে বল্রের আঘাত মানবজাতি মাথা পাতিয়! লইয়৷ পাপের প্রায়শ্চিন্ত 
করিবে, তাহা প্রক্কতির কর্মশালায় প্রস্তুত হইতেছে। 

প্রাণিজগৎ ছাড়িয় দিয়া উত্ভিদ্দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, 
মান্গুষের সংহারকার্য্ের ধারাবাহিকত] সেখানেও দেখা যায়। গাছ 
কাটিয়া বন পোড়াইয়া মান্থব জগতের এবং নিজের ষে অনিষ্ট করি- 
তেছে তাহা উপেক্ষা করিবার নয়। তভৃপৃষ্ঠ নিজেই সচ্ছিদ্র। উদ্ভিদৃ- 
দিগের গভীর এবং সুদুর বিস্ত.ত মুল মৃ্তিকাকে জমাট বাধিতে ন। দিয়া 
উহার সচ্ছিদ্রতা আরও বাড়াইয়৷ তোলে। বর্ধার জল তৃগর্ভে প্রবেশ 
করিলে শিকড়সংলগ্প মৃত্তিকা স্পঞ্জের ন্যায় সেই জল ধরিয়া রাখে। 
তা+র পর যখন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড কুয্যতাপে তূপৃষ্ঠ ও জলাশয়গুলি শুষ্ক 
হইতে আরম্ভ করে, তখন সেই অরণ্যতলে সঞ্চিত জলরাশি মাচীর 
ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিয়া জলাশয়গুলিকে পূর্ণ করিতে 
থাকে । অরণ্যের এই জলসঞ্চয় কাজটি বড় কম ব্যাপার নয়। বড় 
বড় জঙ্গলগ্ুলি কাটিয়া ফেলিলেই যে, দেশে জলকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ দেখা 
দেয়, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। 

মুর হইতে খাল কাটিয়া ইলগডের প্লাইমাউথ.সহরে জল যোগাই- 
বার ব্যবস্থা বহুদিন ধরিয়া চলিয়া! আসিতেছিল | এ অঞ্চলে যেছুই 
একটি বড় জঙ্গল ছিল তাহা কাটিয়। ফেলায়, এখন খাল প্রায় শুষ্ক হইয়া 
আসিয়াছে। সকল দেশেই অরণ্যত্বংসের এই প্রকার প্রত্যক্ষ কুফল 
হাতে হাতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বৃক্ষসকল তাহাদের মুল 
দ্বারা কেবল জল আট্কাইয়াই যে দেশের হিতসাধন করে তাহা! 
নয় স্থানীয় স্বাস্থ্যরক্গাব্যাপারেও ইহাদের অনেক কাছ আছে। খুব 


মানুষের সংহারকার্ধ্য। ২০৩ 


শুষ্ক এবং খুব ভিজা বায়ুর মধ্যে কোনটিই স্বাস্থ্যের অনুকৃণ নয়। এক 
নির্দিষ্ট পরিমাণ জলীয় বাম্প বায়ুতে মিশ্রিত থাকিলে, কেবল তাহাই 
ত্মামাদের হিতকর হয়। উত্ভিদৃদেহ হইতে অবিরাম যে জলীয় বাষ্প 
বহির্গত হয়, তাহাই শুক্কতানিবারণ করিয়া বায়ুকে প্রাণীর স্বাস্থ্য প্রদ 
করিয়া তোলে । অরণ্যের ধ্ংসসাধন করিয়1 স্পেন্‌ যে কুকাধ্য করি- 
াছিল, এখন দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্টের বেদনায় তাহার প্রায়শ্চিত্ত 
চলিতেছে । মার্কিনেরাও ধীরে ধীরে অরণ্য-উচ্ছেদের কুফল বুঝিতে 
আরস্ত করিয়াছেন। চীন এবং তিব্বতের সীমান্তপ্রদেশ কয়েক শত 
বৎসর পুর্বে উর্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলঃ দেশ অরণ্যহীন করায় 
এখন তাহা প্রাণিচিহ্ৃ-বর্জিত মহাপ্রান্তরে পরিণত হইয়াছে । 

পৃথিবীর নানা অংশে যে সকল বৃহৎ মরুভূমি আছে, তাহাদের 
উৎপত্তির জন্য মানুষকে অবশ্তই সম্পূর্ণ দায়ী করা যায় না। কিন্তু 
কতকগুলি স্থানে যে সকল ক্ষুদ্র মরুভূমি ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ 
করিয়া স্তামল উর্ধর-ভূখগ্কে গ্রাস করিতে আরম্ত করিয়াছে, তাহার 
জন্য মানুষই দায়ী। প্রাণিদেহের আহত অংশে ক্ষত দেখা দিলে, 
তাহা যেমন ক্রমেই বিস্তার লাত করিয়া হুস্থ অংশে দুড়িয়া বসে, ক্ষুদ্র 
মরুভূমিগুলি সেই প্রকার ক্ষতের নাই বিস্তার লাভ করিয়া পার্স 
উর্বর ভূভাগকে কুক্ষিগত করিতে আরম্ত করিয়াছে । মরুভূমির এই 
প্রকার ক্রমবিস্তার ভূপৃষ্ঠের ব্যাধিবিশেষ, ন্তরাং ইহার নিবারণ 
মাঙ্গষের সাধ্যাতীত। কিন্তু মানুষই যে বন কাটিয়া নানা স্থানে ক্ষুতর 
ক্ষুদ্র মরুভূমির উৎপাদন করিতেছে, তাহা সুনিশ্চিত। এইগুলি যখন 
কালক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া সমগ্র ভূতাগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, 
তখন মান্য নিজের কুকার ফল আরও দেখিতে পাইবে। 


০ 


ইন্দ্রিয়ের অপূর্ণতা । 


বিজ্ঞানাচার্যয নিউটন্‌ তাহার দিব্যচক্ষুর সাহায্যে জলস্থল, আলোক- 
বিদ্যুৎ ও গ্রৃহতারকায় প্রকৃতির অনন্ত লীল! প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক্‌ 
হইয়। পড়িয়াছিলেন। তাহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল, এবং উদ্ভমেরও 
সীমা ছিল না। কিন্তু অনন্যসাধারণ শক্তির অধিকারী হইয়াও তিনি 
বধন প্রারুতিক রহস্যঞ্চলিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেন না, তখন 
তাহাকে হতাশ তাবে বলিতে হইয়াছিল, প্রক্কৃতির রাজ্য অনন্ত 
সমুদ্রকুলের ্যায়ই বিশাল; বালকের দুর্বল হস্ত যেমন সেই বেলা- 
ভূষিতে বিক্ষিপ্ত শিলাখগ্ুগুলিকে নিঃশেষে আহরণ করিতে পারে না, 
আমরাও সেই প্রকার প্ররুতির কার্য্যের খু*টিনাটিগুলিকে আয়ত্ত 
করিতে পারি না। 

যখন নিউটন্‌ এই কথাখুণ্ল বলিয়াছিলেন, বিজ্ঞান তখন শৈশবের 
সীমা উততীর্প করে নাই। চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি ইন্ত্রিযগুলিকে সজাগ 
(রাখিয়া সম্মুখে যাহা পাইয়াছিলেন, তিনি তাহাকেই অশক্ড়াইয়া 
ধরিয়া দেখিতে আরম্ত করিয়াছিলেন । তী'র যনে হইয়াছিল; জীবনটা! 
যদি অনন্তকালম্থায়ী হয় তবেই বুঝি সবগুলিকে নাড়িয়! চাড়িয়া 
দেখিবার সময় মিলে। 

নিউটনের মৃত্যুর পর বহু বৎসর চলিয়। গিয়াছে । যে সকল প্রার- 
তিক ঘটনার কারণ আবিষ্কারের জন্ত সময় না পাইয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া- 
ছিবেন, এই লুদীর্ঘকালের মধ্যে একে একে তাহার অনেকগুলিরই 
সুধ্যাখ্যা পাওয়া গিয়াছে। কিনব তিনি যে পথ ধবিয় প্রাকৃতিক 
রহস্যের উত্তেী সম্ভবপর মনে করিয়াছিলেন, পরবর্তী পণ্ডিতগণ সে 
গথে চলেন নাই। 

নিউটনের সময়ে পঙ্ডিতগণ চক্ষুকর্ণাদি ইন্জিয়ের কার্ষোয অযথা 


ইন্জ্িয়ের অপূর্ণতা । ২*৫ 


বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, ইন্্রিয়ের স্বাভাবিক জ্ঞানকেই সর্বোচ্চ আসন 
দিতেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক গবেবণায় উহাকে 
অতি নিয়ন্থানে বসাইয়াছেন। মনে হয়, সাধারণ ইন্জ্রিয়-জ্ঞানকে 
এত নীচে নামানো! হইয়াছে বলিয়াই আজ বিজ্ঞানের এত উন্নতি। 
কেবল চক্ষুকর্ণাদির স্বাভাবিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া 
থাকিলে, জড়-বিজ্ঞান নিউটনের সময় যে স্থানে ছিল আজও সেই 
স্থানেই থাকিত। 

যে সকল ক্রটির জন্য ইন্দরিয়ের স্বাভাবিক শক্তি বৈজ্ঞানিক গবে- 
বণার অনুপযোগী হইয়াছে, আমরা তাহারি দুই একটির বিষধর 
আলোচন। করিব । 

গুরুত্বের একট! নির্দিষ্ট সীমা পার না হইলে আমরা যে, কোন 
পদার্থের ওজন বুঝিতে পারি না তাহার পরিচয় আমরা প্রতিদিনই 
পাই। বানুকার কয়েকটি ক্ষুদ্র কণা হাতে লইলে, আমরা সেগুলির 
গুরুত্ব মোটেই বুঝিতে পারি না; |কম্ত এক সের বা আধসেত্র 
ওজনের জিনিস হাতে করিবামাত্র সেটার যে গুরুত্ব আছে তাহা 
অনায়াসে বুঝিয়া ফেলি। ন্ুুতরাং দেখা যাইতেছে, আমাদের ইন্জিয় 
অতি লঘু বস্ত্র ভার অন্ুতব কারতে পারে না। 

জিনিস কতটা তারী হইলে যে, আমরা তাহার ভার বুঝিতে . 
আরম্ভ করি, তাহা স্থির করিবার জন্য এপর্যন্ত অনেক চেষ্টা হইয়াছে 
কিন্তু অনুসন্ধানে কোন নির্দিষ্ট সীমা পাওয়া যায় নাই। বোধ হয় 
গুরুত্ববোধের সীমা মানুষমাত্রেই এক নয়। ষে পরিমাণ ভারী 
হইলে আমি কোন পিনিসের অস্তিত্ব বুঝিতে আরম্ত করিব, সেই 
জিনিসটাকেই অপর লোকের হাতে দিলে হয় ত সে তাহার গুরুত্ব 
বুঝিবে না। 

ছুই গিনিষের ওজনের পার্থক্য স্থির করা, হজ্িয়ের আর একটি 


২০৬ প্রক্কতি-পরিচয়। 


কার্যা। এই কাজেও ইন্ত্রিয়ের অযোগ্যতার অনেক প্রমাণ পাওয়! 
গিয়াছে। বিখ্যাত অর্্দান্‌ পত্ডিত ভেবার. (1%১৩:) এই বিষয়টি লইয়া 
অনেক পরাক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে জানা যায়, প্রতোক 
লোকেরই ওজনের পার্থক্যজ্ঞানের এক একট। সীমা জাছে। এই 
সীমার মধ্যে মানুষ বেশ ওজনের আন্দাজ করিতে পারে, কিন্তু সীমার 
বাহিরের ওজনের পার্থক্য বুঝা তাহার পক্ষে খুব কঠিন হইয়া দাড়ায় 
ধিনি তিন সের ও চারি সেরের পার্থক্য আন্দাজ করিতে পারেনঃ 
উহাদেরি দ্বিগুণ ওজন অর্থাৎ ছয় সের ও আট পেরের পার্থক্যও তিনি 
বেশ বুবিবেন। কিন্ত সাত ও আট, বাঁ ছয় ও সাত সের ইত্যাদি 
এলোমেলে! ওজনের পার্থক্য স্থির কর! তীহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া 
পড়িবে । 

এই প্রকার অক্ষমন্ত। আমর! প্রত্যেক ইন্ড্রিয়েরই কাজে দেখিতে 
পাই। ভাপালোক, স্বাদগন্ধ, শবম্পর্শ প্রভৃতির অনুভূতিতেও এক 
একটা মীমা আছে। কতকগুলি ইন্দিয়ের ক্মতা ব্যক্তিবিশ্রেষে 
স্বতাবতঃ অধিক বা অল্প হইতে দেখা যায়। কাজেই এই সকল 
ইন্দ্িয়জ্ঞানের সীমা নির্দেশ করা চলে না। কিন্তু কয়েকটি প্রধান 
প্রধান ইঞ্জিয়ের কার্য্যের সীম] মন্ু্যমাত্রে একই দেখা যায়। মান্ু- 
ঘের শারীরিক অবস্থাভেদে এগুলির বড় ইতরবিশ্রেষ হয় না: 

কোন জিনিসকে আধাত দিয়। গ্রতি সেকেণ্ডে এক হইতে নয়বার 
পর্যন্ত শব করিলে, জামর] শব্দগুলিকে বেশ পৃথক পৃথক শুনিতে 
পাই। কিছ্ব শব্দের সংখ্যা সেকেঙ্ডে দশ বা এগারো হইয়া দীড়াইলে, 
তখন আর সেগুলিকে ছাড়া ছাড়া ভাবে শুনা যায় না। ছার মোনিয়ম্‌ 
বা শঙ্খের শব্দের স্তায় তাহা একটা! অবিচ্ছিন্ন শব হইয়া দাড়ায় । ইহা 
আমাদের শ্রবণেজ্িয়ের কম অক্ষমতার কথা নয়। 

আমাদের দৃষ্শক্তিরও এ প্রকার অক্ষমতা আছে। এক ইঞ্চিকে 


ইল্জিয়ের অপূর্ণতা ২৭ 


হাজার ভাগ করিয়া, তাহার এক ভাগ লইলে যে একটু দূরত্ব পাওয়া 
যায় সেই প্রকার দূরে দুরে কতকগুলি বিন্দু কাগজের উপরে অঙ্কন 
করিলে, আমরা তখন সেগুলিকে বিন্দু বলির! চিনিতে পারি না। 
বিন্গুলিকে একবারে পরস্পর সংলগ্ন দেখা যায়। কাক্ষেই কতকগুলি 
বিন্দুর স্থানে, আমাদের চক্ষু একটা অবিচ্ছিন্ন রেখা দেধিতে আরম্ত 
করে। 

ইন্জরিয়ের উল্লিখিত দুর্বলতাগুলি আমাদের মাংলপেশীর কার্য 
তৎপরতার ক্রটিতে উৎপন্ন হয় বলিয়া এখন অনেকে মনে করিতে- 
ছেন। বাহির হইতে ক্রিম আঘাত-উত্তেজনা দিয়া আমরা যাংস- 
পেশীকে সেকেন্ডে পাশ যাইট্‌ ধার স্পন্দিত করিতে পারি সত্য, 
কিন্ত স্বতাবতঃ তাহা দশ এগারো বারের অধিক ম্পন্দিত হইতে 
পারে না। এই কারণে কোন অঞ্ষর্কে সেকেণ্ডে দশ বা এগারো 
বারের অধিক উচ্চারণ করা অসম্ভব হয়, এবং মনে মনেও আমরা 
সেটিকে প্শ বারের অধিক ন্মরণ করিতে পারি না। ম্ুতরাং বে 
শব্দ বা যে আলোক মাংসপেনীর শ্বাভাবিক স্পন্দনের সীমাকে 
অতিক্রম করিয়। ইন্ড্রিয়ে আঘাত দেয় তাহাকে মাংসপেশী লা গা 
মণ্ডলী ঠিক বহন করিয়া লইয়। যায় না। কাঞ্জেই অবিরাম দ্রুত 
শব্দকে আমর! নিরবিচ্ছিন্ন শবের ন্তায় শুনিতে ধাকি, এবং ফে 
আলোক অতি দ্রুত নিবিয়া আবার অলিয়।৷ উঠিতেছে, তাহাকে 
স্থির আলোকের স্তায়ই দেখি। 

শরীরের কোন অংশে আঘাত দিলে, আমরা তধনি আখাতের 
বেদনা অনুভব করি। আঘাতপ্রাপ্ত ও বেদনা-অহ্থতুতির ষধ্যে 
যেন সময়ের ব্যবধান নাই হলিয়া মনে হয়। কিন্তু বস্ততঃ একট! 
ব্যবধান আছে। পরীক্ষা! করিয়! দেখ! গিদ্বাছে, দাম সেকেণ্ডে এক 
শত ফুট বেগে আঘাতের উদ্বেজনাকে বহিয়া দত্ধিক্ধে পৌঁছাইয়া 


২৮ প্রকৃতি-পরিচয় 


দেয়। অর্থাৎ দুই শত ফিট দীর্ঘ কোন বিশাল প্রাণিদেহের এক 
প্রান্তে আঘাত দিলে, আঘাতের বেদন৷ অন্ুতব করিতে প্রায় দুই 
সেকেও কাটিয়া যায়। 

স্নায়বিক ও মানসিক কার্ধোযর বেগকে আমর] এপধ্যন্ত ত্রততার 
চরম আদর্শ বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্ত আজকাল 
সেই মনের বেগেরই সীম] দেখিয়! অবাক হইতে হয়। মনের বেগ 
বিছ্যুদ্বেগের তুলনায় অনেক মন্থর। হিসাব করিলে দেখা 
যায়, আমাদের চিন্তা যদি বিছ্যুতের বেগে ছুটিত, তাহা হইলে আমরা? 
এখনকার কার্য্যের তুলনায় ১৮০ গুণ অধিক মানমিক কাধ্য কাঁরতে 
পারিতাম। 

ইন্দ্রিয়ের কার্যের আরো কতকগুলি সীমার কথা বাঁলবার 
'আছে। কিছুদিন পূর্বে আমাদের চক্ষু ও কর্ণ খুব সুব্যবস্থিত যন্ত্র 
বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানাগারের নানা সুঙ্গ 
যন্ত্রের সহিত তুলনা করিলে ইহাদিগকে আর সুন্দর যন্ত্র বলিয়া স্বীকার 
করা যায় না। আকাশের যে স্থানে আমাদের চক্ষু একটিও নক্ষত্র 
দেখিতে পায় না, সেই স্থানকে লক্ষ্য করিষ! ফোটোগ্রাফের যন্তযুক্ত 
দুরবীন্‌ যোজন| করিলে তথায় সহত্র সহত্র নক্ষত্রের অস্তিত্ব প্রকাশ 
পায়। নগ্রচক্ষুতে আমরা যে স্থানটিকে পরিচ্ছন্ন দেখি, অণুবীক্ষণ 
যন্ত্র সেই স্থানেই সহমত সহ জীবাণুর অস্তিত্ব দেখাইয়া দেয়। 
উচু নীচু সুর অনুসারে হার মোনিয়মের পর্দাগুলিকে যেমন কতকগুলি 
সপ্তকে (09০/9+9 ) ভাগ করা হয়, ঈথরের যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ তরল 
হারা নানা আলোকের উৎপত্তি হয়, আমরা সেগুলিকে নয়টি 
সপ্তকে ভাগ করিতে পারি। হিসাবে দেখা যায়, এই নয়টি সপ্তকের 
মধ্যে মানুষ কেবল একটির আলোক দেখিতে পার়। তবেই হইল, 
একটা বৃহৎ হার মোনিকষের উপর-নীচের ৩ খানি পর্দায় আঙ্গুল 
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নাদিয়া কেবল মাঝামাঝি সাত থানি দ্বার! স্থুর বাহির করিতে 
থাকিলে, আমরা যেমন যন্ত্রটির মর্যাদা বৃঝিতে পারি না, সেই প্রকার 
শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ ঈথর-তরঙ্গ দ্বারা আমাদের চারিদিকে যে নব 
নব আলোকের তুফান্‌ উঠিতেছে তাহার মধ্যে কেবল সাতটি আলো- 
ককে দেখিরা আমর] জগদৃব্যাপী বিচিত্র আলোকের মহিমাও বুঝিতে 
পারি না। ফোটোগ্রাফের যন্ব আজকাল সেই সকল অদৃশ্তালোকের 
অস্তিত্ব আমাদিগকে সুস্পষ্ট দেখাইয়৷ দিতেছে । 

চক্ষু যেমন আলোকসাগরে ডুূবিয়া থাকিয়াও সকল আলোককে 
দেখিতে পায় না, সেই প্রকার কর্ণও নানা শব্দদ্বারা তরঙ্গায়িত 
বায়ুর -মধ্যে থাকিয়াও সেই সকল শব্দ আমাদিগকে শুনাইতে পারে 
না। অত্যন্ত ভ্রুত বেগে কম্পিত হইয়া বাযুষে শব্দ উৎপন্ন করে, 
আমর] তাহ! শ্রবণে চিরবঞ্চিত। ক্ষুদ্র মক্ষিকার পদক্ষেপে যে 
মুছু শব্দের উৎপত্তি হয় মাইক্রোফোন (11107011079 ) নামক 
যন্ত্বারা তাহ শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্ত আমাদের কর্ণ সেই শব্দের 
আঘাতে মোটেই সাড়া দেয় না। 

তাপের অন্ভূতিতেও আমাদের ইীন্দ্রয়ের দৈন্য জানা গিয়াছে। 
ছায়া হইতে রৌদ্রে গেলে যে, তাপের মাত্র বৃদ্ধি পায়, আমরা তাহ! 
বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু অতি অল্প মাত্রায় তাপের হ্বাসবৃদ্ধি 
চলিলে, তাহা অনুভব করিবার শক্তি আমাদের কোন ইন্ট্রিয়েরই 
নাই। ধীহাদের স্পর্শজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল, এক পঞ্চমাংশ ডিগ্রি 
উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি তাহারা অনায়াসে অন্তর করিতে পারেন। 
কিন্তু উষ্ণতা এই সীমার নিয়ে গেলে, মাঞুষের স্পর্শোক্জ্িয় তাহাতে 
সাড়া দেয় না। অধ্যাপক ল্যাঙলে বোলোমিটার্‌ (301077661") 
নামক যে একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, সেটি আমাদের স্পর্শে 
ন্িয়কে সম্পূর্ণ পরাভব করিয়াছে। এই যন্ত্রেরে অন্ুতবশক্তি 


১৪ 


২৯০ ্‌ প্রকৃতি-পরিচয় । 


আমাদের গাত্রচর্ণের শক্তি অপেক্ষা প্রায় ছুই লক্ষ গুণ অধিক। 
এক ডিগ্রির দশ লক্ষ ভাগের একভাগে যে অত্যন্প উষ্ণতা থাকে, 
তাহাও এই যন্ত্র ধরা পড়ে। 

এই সকল যন্ত্র ব্যতীত অধ্যাপক ব্রান্লি ও বদারফোর্ড সাহেব 
তারহীন বার্তীবহন-ন্ত্রে বার্তীগ্রহণের জন্য সম্প্রতি যে কয়েকটি 
সুক্ষ যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, তাহাদের কার্য্য দেখিলে, আমাদের 
ইন্ত্িযগ্ুলি যে কত স্কুল তাহা আরো! স্পষ্ট বুঝা যায়। আধুনিক 
অনেক যন্ত্ই আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির নানা দৈন্য অতি স্পষ্ট করিয়া 
দেখাইতেছে। 

ইন্জিয়ের এই সকল দুর্বলতাগুলির কথা আলোচনা করিলে 
মনে হয়, সুক্ষযস্ত্রের উদ্ভাবনের জন্য গত শতাব্দীতে বিশেষ চেষ্টা 
না হইলে, আজ আমরা বিজ্ঞানকে এত উন্নত দেখিতে পাইতাম না। 
প্রকৃতি দেবী যে সকল মহান্‌ সত্যকে শত শত রহস্তের কুহেলিকায় 
আচ্ছন্ন করিয়। আমাদের.অক্ষম ইন্দিয়জ্ঞানের অন্তরালে রাখিয়াছেন, 
আধুনিক উন্নত যন্ত্ই সেই কুহেলিকা ভেদ করিয়া সত্যকে উদ্ধার 
করিবার পথ দেখাইতেছে। অতি প্রাচীনকালের তুলনার আভ 
আমরা প্রকৃতই দিব্য ইন্ত্িয় লাভ করিয়াছি। 


সপাপপপপাশিশ 


উদ্ভিদের আত্মরক্ষা । 


মানুষের আকুতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেই মান্ুষের মত সংসারে 
টিকিয়া থাকা যায় না । ঘরে বাহিরে আমাদের যে সকল শক্র আছে, 
তাহাদের আক্রমণ হইতে আমর! যদি নিজকে রক্ষা করিতে পারি, 
তবেই এই বিশাল জগতের এক প্রান্তে আমাদের স্থান হয়। নচেৎ 
বিনাশ অবশ্তস্তাবী। 

যে গৃহস্থ নিজের ঘটিবাটিগুলাকে না সাম্লাইয়া এবং টাকা কড়ির 
বাক্স খুলিয়া অবারিতদ্বারে গৃহে নিদ্রামগ্ন থাকে, প্রত।তে তাহার 
যথাসর্ধস্ব তো পাওয়াই যায় না, সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্বামীর জীবনান্তেরও 
সম্ভাবনা আসিয়া! পড়ে। এ প্রকার গৃহস্থ সংসারে বা সমাজে টিকিয়া 
থাকিতে পারে না। কাজেই বাহিরের শক্রর উৎপাত হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্য বাড়ীধানিকে ঘেরিয়া রাখিতে হয়। টাক কড়ির 
বাক্সে একট। তাল! লাগাইতে হয়। টাকা অধিক থাকিলে প্রহরীর 
ব্যবস্থা করিতে হয় এবং হিংঅ জন্তুর ভয় থাকিলে ঘরে দরজা জানাল! 
বন্ধ করিয়া ছু একখানা অস্ত্রশস্ত্র নিকটে রাখারও প্রয়োজন হইয়া 
পড়ে। এ ছাড়া শত্রদমনের জন্য মানুষকে অধিক কিছু করিতে 
হয় না। 

প্রকৃতির সহিত মানুষের খুবই বৈরিতা আছে। বাতাস একটু 
ঘন হইলে তাহাতে শ্বাসকার্যের ব্যাঘাত হয়। কাজেই শরীর টিকে 
না। সেই বাতাসই একটু পাতলা হইলে হাঁফ লাগে। মাম্ৃষ 
রুদ্ধশ্বাস হইয়া মরিয়া যায়। যে সকল ব্যাধির জীবাণু ঝাঁকে"ঝীকে 
চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কোন গতিকে তাহারা দেহে 
উপনিবেশ স্থাপন করিলেই সর্বনাশ উপস্থিত হয়। এ সকলই সত্য। 
কিন্ত ইহাদের দমনের জন্য মাহৃষকে একটুও চেষ্টা করিতে হয় না। 
যে জগদীশ্বর এই সকল প্রবল শক্রর মধ্যে মানুষকে ছাড়িয় দিয়াছেন, 


২১২ প্রকতি-পরিচয়। 
তিনিই উহাদিগকে দমন করিবার জন্ত স্বহত্তে সুব্যবস্থা করিতেছেন 
ভগবানের বাণী ও প্রকৃতির নির্দেশ না মানিয়া জীবনযাত্রার উপায়- 
টাকে আমরা যখন অত্যন্ত কৃত্রিম ও জটিল করিয়া তুলি, তখনই 
প্রকৃতি আমাদের বৈরী হয়। যে সকল রক্তপিপান্ু শক্রদল চারিদিকে 
থাকিয়াও পূর্বে আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না, তাহারাই 
আমাদিগকে ছদ্মবেশে আবৃত দেখিয়া তখন সংহাবকার্ধ্য সুরু 
করিরা দেয়। ৃ্‌ 

এক মানুষ লইয়াই জগৎ নয়। কাট, পতঙ্গ, সরাস্থপ, পশু, পক্ষী 
প্রভৃতি সহস্র সহত্র অপর প্রাণীও মানুষের ন্যায় জাতিবদ্ধ হইয়া 
বিচরণ করিতেছে । ঠিক আমাদেরি মত উহাদের ন্ুখদুঃখ ও 
তয়ক্রোধের অনুভূতি এবং বৈরিতা ও সখ্য বুবিবার শক্তি আছে। 
শক্রর পীড়ন হইতে ত্রাণ পাইয়া সহজে জীবনটাকে কাটাইবার জন্য 
যে টুকু বুদ্ধির আবশ্তক, ভগবান্‌ ইহাদিগকেও তাহা মুক্তহস্তে দান 
করিয়াছেন। জীবরাজ্যের আর একদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা 
যায়, উত্তিদৃক্ধাতীয় সহত্র জীব ভূতলকে ছাইয়া রহিরাছে। অতি 
সুক্্ম আথুবীক্ষণিক উদ্ভিদ হইতে আরম্ত কাঁরয়া শতবর্ষঞীবী মহাতর 
সকলেই এই বৃহৎ খণ্ডরাজ্যের প্রজ1। . মানুষ ও ইতর প্রাণীদিগের 
ন্যায় ইহারা স্ুখছুঃখ তয়ক্রোধ অনুভব করিতে পারে কি না, জানি 
না। তবে যে স্থুল বুদ্ধিতবারা বন্য পশুর! নিভৃত স্থানে গুহা রচনা করে 
এবং পরাক্রাস্ত শক্রর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া সুখে জীবনটাকে 
কাটাইয়া দেয়, সে বুদ্ধিটুকু যে উীত্তদের নাই তাহা সুনিশ্চিত। যে 
অনাথ ও নিঃসহায়, এক ভগবানই তাহার সহায় হন। প্ররুতি 
তাহারি দুত সাজিয়! সহস্র উপায়ে তাহাকে জীবিত রাখে। বহু 
শত্রুতার পরিবেষ্টিত অসহায় উত্ভিদগুলিকে প্রনক্কৃতি কি কৌশলে রক্ষা 
করে, আমর! বর্তমান ্রবন্ধে ভাহারি কিঞ্চিৎ আভাস দিব। 


উত্ভিদের আত্মরক্ষা । ২১৯৩ 


প্রাণীদিগের মধ্যে যাহার! ছুর্ধঘন, আম্মরক্কার জণ্য তাহাদিগের 
শরীরেই কতকগুলি সুব্যবস্থা থাকে । কচ্ছপ ও শর্থুকঞ্জাতীয় প্রানীর 
দেহ কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত। শক্রর আক্রমণের আশঙ্কা উপস্থিত 
হইলেই, নিজের দেহকে সেই সহজ বর্ধের মধ্যে লুকাইর ফেলে। 
মধুমক্ষিকার বিষাক্ত হুল, হরিণ ও গে-জাতির শৃক্ষ আত্মরক্ষারই অস্ত্। 
উত্তিদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও এই প্রকার তাহাদের দেহেই বর্তমান । 
মানুষ বা অপর প্রাণীদিগের শক্র এক প্রকার নয়। এজন্য শত্রুর 
প্রকুতি বুঝিয়া ইহাদিগ্রকে নিরাপদ থাকিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে 
হয়। উদ্ভিদ্গণও ঠিক সেই প্রকারে বিশেষ উপায়ে বিশেষ বিশেষ 
শক্রর উপদ্রব নিবারণ করে। যে সকল বৃক্ষের পাতা সুস্বাদ; ক্ষুদ্র 
পতঙ্গ তাহাদের পরম শক্র। ইহাদের আক্রমণ নিবারণের জন্য 
পাতাখুলিকে শু'য়ো দ্বারা আবৃত থাকিতে দেখা যায়। কচি পাতা 
স্বভাবতঃ পুরাতন পাতা অপেক্ষা কোমল। কাজেই কচি পাতা- 
শুলিকে কীটপতঙ্গের উপদ্রব অধিক সহ) করিতে হয়। এই কারণে 
যে সকল বৃক্ষের পত্রে বিকৃত স্বাদ নাই, তাহাদের নবপত্রগুলি পরীক্ষা 
করিলে লম্বা! লম্বা অনেক শু য় দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি এমন 
বিচিত্র ভাবে পাতার উপর সজ্জিত থাকে যে, কোনক্রমে ক্ষুদ্র পতঙ্গ 
তাহার্দিগকে ঠেলিয়! পাতায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না। 

এখন প্রশ্ন হইতে পাবে, উত্তিদ-দেহে আত্মরক্ষার অন্থুকুলে যে 
সকল পরিবর্তন আসে, তাহা কি প্রকারে উত্পন্ন হয়? 

গত শতাব্দীতে ডারুইন্‌, হক্স্লি, স্পেন্সার্‌ ও ওয়ালেস্‌ প্রভৃতি 
বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাপারটি লইয়া খুবই আলোচনা করিয়াছিলেন । 
আজকাল আবার মেগডেলের শিষ্যবর্ণ ও ডেভরিজ. প্রমুখ অনেকে 
সেই বাপারটিকেই নূতন ভাবে আলোচনা করিতেছেন। এই 
সকল আলোচন। হইতে উত্তিদ দেহের পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান 
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কতকটা বুঝা যাইতেছে বটে, কিন্তু তথাপি ইহার মূলে এত রহস্য 
রহিয়। গিয়াছে যে, যদি কেহ ব্যাপারটিকে অব্যাখ্যাত বলিয়া প্রচার 
করেন, তবে অধিক কিছুই বল! হয় ন1। 

যাহা! হউক এখনকার বৈজ্ঞানিকগণ এ সম্বন্ধে কি বলেন দেখা 
যাউক। ইহাদের বক্তব্যের স্থুল মর্ম এই যে, একই পিতামাতার 
সম্তানদিগের মধ্যে যেমন নান রূপান্তর দেখা যায়, সেই প্রকার বীজ 
হইতে যখন নুতন বৃক্ষ জন্মায়, তখন সকল সময় তাহাদের আকার 
প্রকার ঠিক মূল বৃক্ষের অনুরূপ হয় না। কোন গাছের পাতা যদি 
লম্বা থাকে, কখন কখন তাহারি চারায় অপেক্ষাকৃত গোলাকার পাতা 
দেখা যায়। মুল বৃক্ষের ফল সুমিষ্ট ও বৃহৎ হইলে হয় ত তাহারি 
একটি চারার ফল ক্ষুত্র ও বিস্বাদ হই! পড়ে। এই পরিবর্তনগুলির 
কারণ নির্দেশ করা কঠিন। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে প্রকৃতির খেয়াল 
(8798) বলিয়াই নিষ্কৃতি পাইয়াছেন | খেয়ালই হউক বা উদ্দেস্ত- 
মূলকই হউক, এই প্রকার আকম্মিষ্ক পরিবর্তন যে আস্ষ্টি চলিয়া! 
আসিতেছে, তাহা সুনিশ্চিত । 

জীবতত্ববিদৃগণ পূর্বোক্ত খেয়াল-পরিবর্তনগুলিতেই উদ্ভিদের নানা 
অঙ্গের স্থায়ী পরিবর্তনের যূল দেখিতে পাইয়াছেন। আত্মরক্ষার 
উপযোগী যে সকল সুব্যবস্থা উত্তিদ্দেহে ক্রমে অভিব্যক্ত হইয়াছে, 
তাহাদেরও মূলে এ খেয়াল বর্তমান। জীবতত্ববিদ্গণ বলিতেছেন, 
ঘে উিদের সুত্বাদ পাতাগুলিকে পতঙ্গে নষ্ট করিতেছে, খেয়ালে 
পড়িয়া তাহার কোন এক সম্ভতি যদি কয়েকটি শুয়ো লইয়া জন্মগ্রহণ 
করে, তবে এই খেয়াল তাহার জীবনরক্ষার অনুকূল হইয়া! পড়ে। 
কীটপতঙ্গ ইহার পাতাগুলিকে আর নষ্ট করিতে পারে না। কাজেই 
গাছটি নিকুপদ্রবে বাড়িয়া নিজের বীজ দ্বার! শুয়োযুক্ত অনেকগুলি 
নূতন চার! উৎপন্ন করিবার স্থযোগ পাইয়া যায় অবশেষে বংশধর- 
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গণের মধ্যে প্রত্যেকে সেই শুয়োর সাহায্যে জীবন-সংগ্রীমে জয়ী 
হইক্া এমনটি হইয়া! দাড়ায় যে, তখন ইহাদ্দিগকে সেই কীটবিদ্ধ 
যূলবৃক্ষের সন্তান বলিয়া চিনিয়! লওয়া কঠিন হইয়1 পড়ে। 

আমরা কেবল শু'দ্বোধুক্ত উত্তিদের অভিব্যক্তির একটা উদ্দাহরণ 
দিলাম। প্রত্যেক উদ্ভিদে আত্মরক্ষা ও বংশবিস্তারের জন্য যে সকল 
স্ব্যবস্থা আছে, তাহার সকলই পূর্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে 
বলিয়া পঞ্তগ্ণ মনে করিতেছেন। যে সকল উদ্ভিদ গোমহিযাদির 
ভক্ষ্য, তাহাদের কোন বংশধর কেবল শু'য়োযুক্ত হইয়া জন্মিলে সংসারে 
বিশেষ সুবিধা করিতে পারে না। এই পরিবর্তনে উভয়ের ভক্ষ্য 
তক্ষক সম্বন্ধ লৌপ পাঁয় না। কিন্তু উহাদেরি বীজ কোন বিশেষ 
মৃত্তিকায় পড়িয়।৷ কোন রাপায়ানক ক্রিয়ায় যদি তিক্ত ব1 উগ্রগন্ধযুক্ত 
দেহ লইয়া অদ্কুরিত হয়, তবে পশুদিগের সহিত সংগ্রামে ইহাদের 
আর পরাজয়ের সম্ভাবনা খাকে না। আমাদের দেশের বেল, লেবু 
ও তুলসীর পাতার উগ্রগন্ধ এবং প্রথমোক্ত ছুইটি উদ্ভিদের কাটার 
উৎপত্তি পশুদিগের সহিত প্রতিযোগিতা হইতে হইয়াছে বলিয়া মনে 
হয়। বেল ও লেবু গাছের নীচেকার ভালগুলিতেই অধিক কাটা 
দেখা যায়। অনেক সমন্ব উচু ডালে মোটেই কাটা থাকে না। 
সুতরাং পশুদিগের উপদ্রবশাস্তির জন্যই যে ক্রমে এই সকল উত্তিদৃ- 
দেহে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট বুঝ! যায়। 

আমাদের দেশের ময়না! গাছ পাঠক হয়ত দেখিয়া থাকিবেন। 
ইহার প্রত্যেক ভালের প্রত্যেক গ্রস্থিতে লম্বা লম্বা কাটা সজ্জিত 
থাকে । মনে হয়, কোন কালে বন্য পশ্তগণ পাতা থাইতে গিয়। 
উহার ডালগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিত। কাজেই এই উপদ্রব হইতে 
বুক্ষা পাইবার জন্ত ডালের সর্বাঙ্গে তীক্ষ কাটা বাঁহর করা আবশ্যক 
হইয়া পড়িয়াছিল। খেজুর গাছের পত্রশীর্ষের কীটাগুলি যে পণ্ড 
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তাড়াইবার মহা অন্তর, তাহা একবা'র দেখিলেই বুঝা যায়। কাটাগুলি 
ধারাল স্থচের ন্যায় প্রত্যেক পাতার অগ্রতাগে সাজানো থাকে । ইহা 
দেখিয়া কোন পশুই আহারের চেষ্টায় বৃক্ষ স্পর্শ করে ন1। ফল পাকিলে 
পক্ষিগণও কাট। ঠেলিয়! সহস! সেগুলিকে নষ্ট করিতে পারে না। 
উদ্ভিদের শক্র কেবল তূপৃষ্ঠেই বিচরণ করে না। মাটির তলেও 
ইহাদের শক্র আছে। মূলতক্ষণ করিয়া বৃক্ষগুলিকে মারিয়া ফেলা 
ইহাদের প্রধান কাজ। কীট] বা শু'য়োত্বারা এই সকল শত্রুকে তাড়ানো 
যায় না । কাজেই শক্রদমনের জন্য অপর কোন স্ুকৌশলের প্রয়োজন । 
উত্তিদ সকল অন্য কোন উপায় না পাইয়া নিঙ্গের মূলগুলিকে অত্যন্ত 
বিশ্বাদ এবং কখন কখন বিষাক্ত করিয়া পৌকার উপদ্রব হইতে আত্ম- 
রক্ষাকরে! ওল ও কচুর মূল সত্যই বিষাক্ত। পোকার উৎপাত 
এগুলিতে কদাচিৎ দেখা যায়। 
আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে ব্যক্তি স্বাবলম্বী ও ক্ষমতাশালী, 
তাহারি চারিদিকে অনেক অতিথি আসিয়া জোটে। এই প্রকার 
আশ্রয়াকাজ্ষীদ্রিগকে প্রারই অক্ষম ও দুর্বল হইতে দেখা যায়। কোন 
গতিকে পরের স্কন্ধে ভর দিয় দিনযাপন করা তাহাদের জীবনের 
মূল লক্ষ্য। উত্ভিদ দিগের মধ্যে যাহারা স্বাবলম্বী ও আত্মরক্ষায় নিপুণ, 
তাহারাই অনাদৃত অবস্থায় মাঠে ঘাটে জন্মায়, এবং নিজেকে নিজেই 
নান! উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া থাকালে মরিঘা যায়। বেড়ার 
গায়ে আমরা যে শেয়ালকীটা ইত্যাদি গাছ লাগাই, তাহ বাগানের 
গম্করাজ ও মল্লিক? গাছ অপেক্ষ। অনেক উন্নত। শেয়ালকাটা তাহার 
কাটার সাহায্যে নিজেকে নিজে সর্বদাই রক্ষা করে, কিন্তু এক ঝাড় 
'মল্লিকাকে মাঠের মাঝে পুতিয়া দিলে সেগুলি কখনই আতয্ম-রক্ষা 
করিতে পারে না। যাহা! হউক উষ্টেব্দিগের মধ্যে যাহারা ম্বাবলম্থী, 
তাহাদিগকে দেখিতে শুনিতে নিতান্ত সাদাসিধে ও আড়ম্বরহীন 
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হইলেও আশ্রিত প্রতিপালন ব্যাপারে ইহারা সহৃদয় মানুষের মতই 
উদ্ধার । শেয়ালকাটা, বুনে! খেজুর ব” বড় বড় কীটার ঝোপগুলির 
তলা খুঁজিলে অনেক নিঃসহায় ও দুর্বল উত্ভিদূকে সেখানে জন্মিতে 
দেখা যায়। আত্মরক্ষার উপযোগী কোন ব্যবস্থাই ইহাদের দেহে 
থাকে না। কাজেই কাটাঝোপের ন্যায় কোন নিরুপদ্রব স্থান মনোনীত 
করিয়া না লইলে ইহাদের জীবন সংশয় হইয়া পড়ে। 

বিছুটি গাছের পাতায় যে লম্বা লম্বা শু'য়ো জন্মে, তাহা সত্যই 
বিবাস্ত। কোন গতিকে পাতা গায়ে ঠেকিলেই গা ফুলিয়৷ উঠে। 
এই ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র কষুত্র প্রাণীগুলি বিছুটির নিকটে আনিতে পারে না 
বটে, কিন্ত গো-মহিষাদি বড় বড় জন্ত শুয়ে! দেখিয়! একটুও তন পায় 
না। কাজেই এই সকল প্রাণীত্গের কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য 
ইহাদিগকে অপর আর একটা কিছু করিতে হয়। পন্লীগ্রামের বন- 
জঙ্গলে পাঠক বদি বিছুটির গাছগুলিকে লক্ষা করেন, তবে দেখিবেন, 
দুর্গম কাটা-ঝোপের তলই ইহাদের জন্মস্থান । কেবল বিছুটি নয়, 
অনেক হূর্ধল উত্তিদকে ঠিক এই প্রকারেই মহতের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া জীবিত থাকিতে দেখা যায়। কাটাঝোপ আমাদের হিপাবে 
অতি নিরুষ্ট উড্ভিদ হইলেও উত্তিদ জগতে তাহারা অগতির গতি 
স্বাবলম্বী মহৎ জীব। 

মান্ুব তগবানের নিকট হইতে যে একটু বুদ্ধি পাইয়াছে, তাহারি 
সাহায্যে সে এখন অপর জীব হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র হইয়া 
দাড়াইয়াছে। ইহাদের চলাফেরা, আচারবিহার প্রভৃতিতে যে কৃত্রি- 
মতা আছে, তাহাই যেন এর স্বতন্ত্যকে স্পষ্ট করিয়। দিয়াছে । মানুষ 
নিজে যে পথ ধরিয়1 চলিয়াছে, তাহা যে কোথায় গিয়া শেষ হইবে 
ভগবান্ই জানেন; কিন্তু ইহারা কতকগুলি নিৰষ্ট জীবের উপর আধি- 
পত্য করিয়। যে, তাহাদের ধ্বংসের পথ নিয়তই পরিষ্কার করিতেছে, 


২৯৮ গ্রকৃতি-পরিচয়। 


তাহ আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিড়াল, কুকুর, ঘোড়া, 
গোরু ইত্যাদি প্রাণিগুলিকে মানুষ তাহার কৃত্রিম জীবনের গণ্ডীর 
ভিতর টানিয়। লইয়া সেগুলিকে এখন এত অসহায় করিয়া তুলিয়াছে 
যে, এখন জীবনের প্রত্যেক প্রয়োজনটির পূরণের জন্য উহারা মানুষের 
মুখাপেক্ষী হইয়! পড়িয়াছে। 

শৃঙ্গ গোমহিষাদি পশুর আত্মরক্ষার প্রধান অন্ত্র। মানুষ নানা 
উপায় অবলম্বন করিয়া শৃক্গহীন পণ্ড উৎপন্ন করিতেছে । কুকুর যে 
সকল গুণ পাইয়া এপর্যন্ত নজের অস্তিতথ অঙ্গ রাখিয়া আসিতেছিল, 
যান্থুষের আশ্রয়ে থাকিয়া তাহা একে একে হারাইতে বসির়াছে। 
কাজেই যদি কোন কারণে আজ হঠাৎ সমগ্র মনুষ্যজাতির উচ্ছেদ হয়, 
তবে অপর জীবদিগের সহিত সংগ্রামে জয়লাত করিতে না পারিয়। 
পূর্বোক্ত পশুদিগের বংশলোপ অনিবার্য হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক 

মান্তু পূর্বোক্ত প্রকারে অনেক হত্তি্কেও বিকৃত, করিয়া তুলি- 
য়াছে। সর্বাঙ্গ কাটায় ঢাকিয়! কাটালটে গাছগুলি এপধ্যন্ত বেশ 
নিরুপদ্রবে জীবন যাপন করিতেছিল। মানুয কাট1 ভাঙিয়! তাহা- 
দিগকে এমন করিয়া গড়িয়। তুলিয়াছে যে, এখন এক শ্রেণীর নটে 
গাছে আর কাটা জন্মে না। কীটানটের এই নিষ্কণ্টক বংশধরগুলিকে 
বাগানের বাহিরে পুতিয়। দিলে, তাহার! বোধ হয় এক দিনের জন্যও 
পণুদিগের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। গোলাপ 
গাছের পিতামহগণ যে খাঁটি বন্য ও স্বাবলম্বী ছিল, গায়ের কাটাই 
তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু মান্থষের হাতে পড়িয়া! উহাদের ছুদ্দিশ। 
চরম-সীমায় পৌঁছিয়াছে। আজকাল নানা কৌশলে যে কীটাহীন 
গোলাপ গাছ উৎপর করা হইতেছে, তাহাদের মৃত অসহায় উদ্ভিদ, 
বোধ হয় আর খু'জিয় পাওয়া যায় লা। বাগানের বাহিরে এখন 
আর ইহাদের স্থান নাই। ? 


আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ্। 


গত শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে বৈজ্ঞানিক যুগের আরম্ভ হইয়াছে 
বলিয়া একটা কথা শুনা যায়। কিন্তু সকল দিক্‌ দিয়া বিবেচনা 
করিলে, বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তকেই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক যুগের আবির্ভাব- 
কাল বলিতে হয় । কোন নূতন ব্যাপার চক্ষে পড়িলে প্রথমে আমাদের 
মনে একটা বিস্বয়ের তাৰ দেখা দেয় এবং তার পরেই তাহাকে 
আমাদের প্রাত্যহিক কাজে লাগাইবাঁর জন্ঠ প্রবল আকাঙ্ষা হয়। 
গত শতাবীতে যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে, তাহাদের 
প্রত্যেকটিই চমকপ্রদ ও বিন্বয়কর। সেগুলিকে পাইয়া! সমগ্র পৃথিবী 
ব্যাপিয়। যে, জয়োল্লাস ও আনন্দকোলাহল উঠিয়াছিল, তাহার এখন 
প্রায় অবসান হইয়া আপিয়াছে। তা? ছাড়া নবাবিষ্কৃত ব্যাপারগুলিকে 
প্রাত্যহিক কার্ষ্যে ব্যবহার করিবার জন্য ছোট বড় বৈজ্ঞানিকদিগের 
মনে যে প্রবল তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহাঁও নানা আবশ্তক-অনা: 
বশ্তক যন্ত্র নির্মাণ করিয়া নিৰৃত্তি লাত করিতে বসিয়াছে। এখন লাত 
ক্ষতির হিসাব পরীক্ষার সময় উপস্থিত। যে সকল চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক 
বিজ্ঞানকে জ্ঞানের চক্ুতে দেখিতে চাহিতেছেন, তাহারা এখন যেন 
কল-কারখানার ভিতরে তাপালোক ও বিদ্যুৎ্চুম্বকের খেলা দেখিয়া 
তৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না। বিজ্ঞানের গুঢ়তম অংশে যেসকল বৃহৎ 
তত্ব নুক্কায়িত আছে, সকলে তাহারি সন্ধানে ফিরিতেছেন। ইহারা 
বুঝিয়াছেন, যে এক বৃহৎ ভিত্তির উপর তাঁপালোক, চুন্বক-বিদ্যুৎ এবং 
রাসায়নিক শক্তি দীড়াইয়া বিচিত্র লীলা দেখাইতেছে, তাহার সন্ধান 
করিতে ন! পারিলে সকলি ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুগঠিত যন্ত্র বা অপর 
কোন নূতন কিছু পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদিগকে আনন্দ দিতে পারিত, 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সেগুলি দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছেন না। 


২২ প্রক্কতি-পরিচয়। 


এই অতৃপ্তি এবং সত্যলাভের প্রবল আকাঙ্ষা এখন অপর কোন 
বিশেষ দেশের বিশেষ বৈজ্ঞানিকসম্প্রদায়ে আবদ্ধ নাই । সমগ্র জগতে- 
রই বৈজ্ঞানিকগণ এইভাবে ক্ষুব্ধ হইতেছেন। আকাঙ্ষা ও আগ্রহ 
থাকিলে অতি দুর্লভ জিনিসও করায়ত্ত হইয়া পড়ে। আধুনিক পঙ্ডিত- 
দিগের মধ্যে ষাহারা বৈজ্ঞানিক সারসত্যের জন্য সাধনা আরম্ত 
করিয়াছেন, তাহার! ক্রমেই সেই বাঞ্ছিতের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। 
ইহাই প্রন্কৃত বৈজ্ঞানিকথুগের সুচনা করিয়া দিয়াছে । আমর! বর্তমান 
প্রবন্ধে সেই সকল নবসত্যের কয়েকটির মধ্যে উল্লেখ করিব। 

অধিক দিন নয়, দশ বারো বৎসর পূর্বেও বৈজ্ঞানিকগরণ জড়ের 
পরিজ্ঞাত ধর্ঘগুলিকে নাড়া-চাড়া করিয়া সময় কাটাইতেন। সেগুলির 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় গ্রহণ করাই যে বিজ্ঞানালোচনার চরম সার্থকতা, তাহা 
টাহাদের মনেই হইত না । যে উত্স হইতে সমগ্র শক্তির ধারা বাহির 
হস! অনস্ত বিশ্বকে প্লাবিত করিতেছে, তাহার সন্ধান করিতে পারিলেই 
যে, সকল অতাব ঘুচিরা যাইবে এবং সকল সমস্যার মীমাংসা হইাবে, 
একথাও তাহারা যনে করিতে পারিতেন না । ইলেক্টুন্‌ (10170107) 
সংক্রান্ত যে সকল সিদ্ধান্ত অল্প দিন হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা 
বৈজ্ঞানিকদ্দিগকে সেই উৎসেরই পথে চালাইতেছে । এট। বর্তমান 
বৈজ্ঞানিকষুগের সর্ধ প্রধান আবিষ্কার । 

প্রায় শত বৎসর ধরিয়া বিদ্যুৎ লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ নাড়ীচাড়। করিয়া 
আসিতেছেন, কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালে উহার যথার্থ পরিচয় গ্রহণ কর? 
হয় নাই । এই বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তেই ইহার অনেক বহস্য প্রকাশিত 
হইয়। পড়িয়াছে। এখন জড় ও জীবের ধর্মে এবং রাসায়নিক পরিবর্ত- 
নাদি ব্যাপারেও বিদ্যুতের কার্ধ্য দেখা যাইতেছে । বিজ্ঞানের প্রত্যেক 
শাখা-প্রশাথাকে এক একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার বলিয়া যে একটা বিশ্বাস 
পূর্ব পঙ্ডিতদিগকে অভিভূত করিয়া, রাঁধিয়াছিল, তাহার ভ্রম পদে 


আধুনক বৈজ্ঞানিক যুগ। ২২১ 


পদে ধর1 পড়িতেছে। দার্শনিকগণই বলিতেছিলেন, সর্ধশক্তিমানের 
একটু শক্তিকণিকাই বিশ্বে সঞ্চরণ করিয়া তাহাকে এত বিচিত্র করিয়া! 
তুলিয়াছে। আমর! বিজ্ঞানের ভিতর দিয়াও আজ সেই সত্যের 
সুম্পষ্ট আভাস পাইতেছি। এটাও বড় কম লাতের কথ নয়। 

বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক অবগত আছেন, জগতে কোন জিনিসকে 
একেবারে তাপশৃন্ট হইতে দেখা যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ তথাপি 
জড়ের এক তাপহীন অবস্থা (4১7৯০10$9 279 ) কল্পনা করিয়া 
অনেক তত্বের মীমাংসা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এই প্রকার 
কোন বাস্তব পদার্ধের সহিত আমাদের পরিচয় না থাকায়, সকল 
তত্বের মীমাংসা হইত না। যে স্থানটুকু জুড়িয়া আমাদের চুর 
পৃথিবা ব। অপর গ্রহনক্ষত্রগণ অবস্থান করিতেছে, কেবল তাহাতেই 
তাপের লীলা দেখা যায়। অনন্ত বিশ্বের অধিকাংশ স্থানই 1নস্তাপ, 
নিম্পন্দ এবং স্তবন্ধ। বর্তমান যুগেই অধ্যাপক ডিওয়ার (1১01. 
1)৩ম%) দীর্ঘ সাধনার কলে পদার্থকে নিস্তাপ করিবার উপায় উত্তাবন 
কয় সেই স্তব্ধ প্রক্কতির সহিত আমাদের পারচয় করাইয়া 
দিয়াছেন। ইহ[তে বৈজ্ঞানিকগণ এখন জড়কে এক নুত্তন 1দক্‌ 
দিয়া দেখিয়া জড়ধর্মের যুল অনুসন্ধান কারবার সুযোগ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। 

অণুবীক্ষণঘন্ত্র বহুকাল হইল নির্মিত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে 
ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখিয়া৷ জীবতব্ববিদ্গণ অনেক গভীর 
তত্বেরও আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু কেহ কখন এই যন্ত্রে অণুর 
সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেই 
উহার নামটি সার্থক হইতে চলিয়াছে। ধাতব পদার্থের অগুর 
সংগঠন আজকাল অগুবীক্ষপযন্্র দ্বারা ধরা পাড়তেছে। বিশেষতঃ 
চাপপ্রয়োগ করিণে বা টার্নলে & সকল পদার্থে আপবিক বিন্যাসের 


২২২ প্র্কাত-পরিচয়। 


যে একটু আধটু পরিবর্তন হয়, তাহ! বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যক্ষ দেখিতে 
পাইতেছেন। এই জ্বিষ্কারটিকেও আধুনিক বৈজ্ঞানিকঘুগের 
একটা প্রধান আবিষ্কার বল! যাইতে পারে। 

নিউটন্‌ সাহেব তাপ ও আলোকের রশ্মিকে জড়কণার প্রবাহ 
বলিয়া প্রচার করিয়াছেন । তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল, উজ্জল বা 
উত্তপ্ত পদার্থমাত্রই নিজদেহের অতি সুক্ম কণা ত্যাগ করিয়া তাপও 
আলোকরশ্মির উৎপত্তি করে। কিন্তু সেই সময়ে প্রত্যক্ষ ঘটনার 
সহিত নিউটনের এই সিদ্ধান্তের মিল দেখা যায় নাই। কাজেই 
তাহাকে বজ্জন করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে গত শতাব্দীর 
মধ্যকালে ঈথরীয় সিদ্ধান্তের জন্ম হইয়াছিল । ক্মান্গকাল বৈজ্ঞানিকগণ 
অধিকাংশ পদবার্থকেই অল্লাপ্িক পরিমাণে বশ্মিবিকিরণক্ষম দেখিতে 
পাইতেছেন। এই রশ্মিগুলি সাধারণ তাপ বা আলোকের রশ্মি নয়। 
পদার্থের দেহেরই অতি ক্ষুদ্র কণা রশ্মির আকার গ্রহণ করিয়া চারিদিকে 
ছুটিয়া চলে । এগুলি বৈজ্ঞানিকদিগের কর্পিত অণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র । 

জড়পদার্থের বিয়োগধর্শ্মটি আধুনিক বিজ্ঞানে এক নৃতন আলোক 
পাত করিয়াছে । .জগতের সমগ্র জিনিসই ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইতেছে, এবং তাহাদেরই দেহের তন্মকণিকা হইতে নূতন পদার্থের 
সৃষ্টি হইতেছে। এই সুন্দর জড়জগতের তলায় তলায় যে, এত তাড়া- 
গড়া, জন্মমৃত্যু, ঘাত-প্রতিঘাত, হাস্য-ক্রন্দন নীরবে চলিতেছে, তাহ! 
বোধ হয় বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণই বিজ্ঞানের ভিতর দিয়? 
দেখাইতে পারিয়াছেন। তিথি, মাঁদ, খতু, সম্বৎসর, চেতন-অচেতন 
এবং প্রাণী-উদ্ভিদ্‌ সকলই সেই ভাঙাগড়ার ভিতরে পড়িয়া এত সুন্দর 
এবং এত আনন্দময় হইয়াছে। তাই আমাদের কবি সমগ্র বিশ্বকে 
সম্বোধন করিগনা বলিয়াছেন,” 


আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ । ২২৩ 


“পারবি নাকি যোগ দিতে এ ছন্দে রে! 
এই খসে যাবার ভেসে যাবার ভাঙবারই আনন্দে রে ! 
পাতিয়া কান শুনিস্‌ না যে 
দ্রিকে দিকে গগন মাঝে 
মরণবীণায় কি সুর বাজে 
তপন-তারা-চন্দ্রেরে, 
ঙ্ ক ঙ ঙ্ 
ছেড়ে দেবার ফেলে ক্েবার মরবারই 
আনন্দে রে ॥” 
যখন ওয়াটু সাহেব বাম্পীর়যন্ত্রর উদ্ভাবন করেন, তখন জগৎ 
ব্যাপিয়৷ এক ভীষণ আনন্দকোলাহল উখিত হইয়াছিল। কলের 
সাহায্যে অল্পব্যয়ে বহুকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে ভাবিয়া সকলেই আত্ম- 
প্রসাদ লাত করিয়াছিলেন । কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ তথন হিসাবের 
খাতা! পরীক্ষ1! করিবার সুযোগ পান নাই। কতটা শক্তি খাটাইয়া 
কল হইতে কতট] কাজ আদায় কর1 গেল, তখন তাহা। হিসাব করা 
যাইত না। শক্তি ও কার্যের মাপ-কার্টিও জানা ছিল না। আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণ মাপ-কাটি গড়িয়া এখন শক্তি এবং কার্ধ্কে মাপিতে 
আরস্ত করিয়াছেন। আজকাল বাজারে সর্ধোৎককষ্ট যন্ত্র বলিয়া যে 
সকল কল প্রসিদ্ধ, তাহাতে প্রযুক্ত শক্তির শতকরা কেবল ১৮ তাগ 
মাত্র কাজে লাগে । অবশিষ্ট ৮২ ভাগ কলের অঙ্গপ্রত্যল্গগুলিকে 
বৃথা গরম করাইয়া ব্যয়িত হয়। ইহা দেখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ 
অবাক্‌ হইয়া পড়িয়াছেন। এখন এই বাজে খ্রচের পরিযাণ কি 
প্রকারে কমানো যাইতে পারে, তাহা স্থির করিবার জন্য সকলে ব্যস্ত 
হুইয়া পড়িয়াছেন। 
প্রাণিদেহের মাংসপেণী থাগ্ক হইতে যে শক্তি আহরণ করে, 


২২৪ প্রকৃতি-পরিচয় । 


তাহার সমন্তটাই বাহিরের কাজে ব্যয় করে না। ইহার অনেকটা 
দেহের উত্তাপ রক্ষার জন্ত ব্যয়িত হয়। তথাপি থাগ্য হইতে সংগৃহীত 
শক্তির অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ আমরা বাহিরের কাজে লাগাইতে 
পারি। একজাতীয় সমুদ্রচর মতম্ত (72147501701) ইচ্ছামত 
শরীর হইতে বিদ্যুৎ নির্গত করিতে পারে। এই বিদ্যুতের 
ছারা তাহার ক্ষুদ্র জলচরদিগকে বধ করিয়া আহার করে। 
সহজ অবস্থায় সক্ষম তড়িদৃ-বীক্ষণ যন্ত্রে এই তড়িতের সন্ধান পাওয়া 
যায় না, কিন্ত শিকারের সময় উপস্থিত হইলেই মেরুদণ্ডের স্নারবিক 
কোষ সকল উত্তেজিত হইয়া হঠাৎ এত বিছ্ক্যৎ উৎপন্ন করে যে, 
দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। অথচ তড়িৎ উৎপন্ন করিবার জন্য 
মৎস্ত-দেহে কোন প্রকার জটিল যন্ত্র নাই, এবং বিছ্যুৎ উৎপন্ন হইলে 
তাহার এক কণাও বৃথা তাপ উৎপাদন করিয়া ব্যয়িত হয় না। 
জোনাকি-পোকা যে আলোক প্রদান করে তাহা একবারে তাপশৃন্য। 
শক্তির ষোল আনাই তাহাদের দেহের বাহুল্যবর্জিত যন্ত্র দ্বারা আলোকে 
পরিণত হইয়া পড়ে৷ প্রকৃতি দেবী তাহার অন্তঃপুবের নিভৃত কক্ষে 
বসিয়া যে কৌশলে বাজে খরচ নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, 
বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ এখন তাহারই সন্ধানে ব্যস্ত। জৈব 
পদার্থের অনুরূপ কোন জিনিস প্রস্তত করিতে হইলে বৈজ্ঞানিকগণ 
যন্ত্রের এবং নান রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন ; 
কিন্তু উত্ভিদ্‌ এবং প্রাণীর দেহে সেই বস্তকে অনায়াসে অতি দ্রুত 
উৎপন্ন "হইতে দেখা যায়। এই কার্যের জন্য বৈদ্যুতিক উনান্‌ 
বা সুসজ্জিত পরীক্ষাশালী কিছুই আবপ্তক হয় না। প্রকৃতি যে 
কৌশলে প্রত্যেক শক্তিকণিকার সদ্ব্যবহার করিতেছেন, তাহারই 
অনুকরণে যন্্রগু্িকে বাহুল্যবর্ধিত ও সরল করাই যে প্রধান কর্তব্য, 
আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকগণই তাহা বুৰিয়াছেন। 


আধুনিক বৈজ্ঞানিকষুগ । ২২৫ 


গত শতাব্দীর শেষকালে প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক পার্টুর সাহেব 
চিনি হইতে সুরার উৎপত্তি পরীক্ষা! করিতে গিয়া যখন জীবাণুর 
কার্ধ্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তখন সেই জীবাণুর তত্ব লইয়া যে 
বিজ্ঞানের এক মহাশাখা গঠিত হইতে পারিবে, একথা। কাহারও মনে 
হয় নাই। জীবাণুর (31০০7) নাম শুনিলেই আমরা তাহাদিগকে 
নানা প্রকার ব্যাধির উৎপাদক এবং প্রাণীর পরম শত্রু ভাবিয়া 
আতঙ্কিত হই। জীবাণু একজীতীয় জীব নয়। প্রাণীর 
যে 'বৃহৎ বিভাগটিকে আমরা পতঙ্গ বলি, তাহা যেমন 
ছোটবড় নানা আকারের সহত্র সহত্র প্রাণী লইয়! গঠিত, জীবাণুও 
সেই প্রকারে এক বৃহৎ জীব-পরিবারের নাম যাত্র। ইহাও না. 
শ্রেণীর এবং নানা প্ররূতির আণুবীক্ষণিক জীবের সমষ্টি। গত ক 
বত্সরের মধ্যে বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় দেড়হাঁজার বিচিত্র জীবাণুর 
সন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু এই বিশাল জীবপরিবারের মধ্যে 
কেবলমাত্র পঞ্চাশটিকে মানবের শক্ত বলিয়া স্থির 
করা হইয়াছে। অবশিষ্ট সকলে সুশীল এবং প্রাণী ও 
উদ্ভিদের পরম সুহ্বদ। ইহাদের জীবনের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে 
মনে হয়, উচ্চতর জীবের কল্যাণসাধনের জন্যই যেন ইহাদের জন্ম। 
কেহ বায়ু হইতে নাইট্রোজেন্‌ সংগ্রহ করিয়া উত্তিদকে পুষ্ট করিতে 
ব্যস্ত, কেহ গলিত জীবাবশেষের বিশ্লেষণ করিয়া মৃত্তিকাঁকে উর্বর 
করিবার জন্য নিযুক্ত । নদী, সমুদ্র ইত্যাদি জলাশয়ের জলবাশিকে 
যে আমরা এত নির্মল দেখি, তাহাঁতেও জীবাণুর হস্তচিহ বর্তমান। 
আধুনিক চিকিৎসকগণ এই সকল ক্ষুদ্র জীবের জীবনের ইতিহাস 
অনুসন্ধান করিয়াই আজকাল নানা উষধের আবিষ্কার করিতেছেন, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখিগ্রস্ত সহত্র সহত্র নরনারীর রোগযাতনা দুর হইয়া 
পড়িতেছে। ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও, ইহাদের 
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অশেষ মঙ্গল কার্য ধরা পড়ে। মন্যপ্রস্তত, দখি, ক্ষীর ও মাখন উৎপাদন, 
. এমনি কি, উৎকৃষ্ট রুটি প্রস্তুত প্রকরণেও বিশেষ বিশেষ জীবাণুর 
_ বিচিত্র কার্য দেখা যাইতেছে । ভীবা?ুবিল্গ্রণ এখন জীবাণুগুলির 
মধ্যে যেগুলি সুশীল তাহাদিগকে চিনিয়া লইতে শিখিয়াছেন, এবং 
লালনপালন করিয়া তাহাদিগকে নানা কাজেও লাগাইতেছেন। 
কোন বিশেষ আবিষ্কার দ্বারা আমাদের প্রাত্যহিক কাজকর্থের 
কতটা স্থুবিধা হইল ইহাই বিবেচনা করিয়া আবিষ্কারের মূল্য 
নির্ধারণ কর! জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও, তাহাকে 
বিজ্ঞানেন মাপদণ্ড বলিয়া স্বীকার করা যায় না। স্বীকার করিলেই 
বিজ্ঞানের প্রতি আর্বিচার করা হয়, এবং তাহাকে অসম্ভব খাটো 
খ্ধিয়া দেখা হয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্যই 
জিয়া গাওয়া যায় না। যে্ঞান প্রকৃতির সহিতই পরিচয় স্থাপন 
করাইয়া মানুষকে জগদীশ্বরের এই অনন্ত সথষ্টির মহিমা দেখায়, তাহাই 
বিজ্ঞান। যিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তিনি কেবল জ্ঞানী নহেন জ্ঞানের 
বৃদ্ধি করাও তাহার একটা কাজ । আধুবীক্ষণিক জীবাণুর সাহায্যে 
উত্তর দধি প্রস্তুত হইল কিনা, কেবল “তাহা দেখিয়াই আধুনিক 
বিজ্ঞানে জীবাণুতত্বের স্থান নির্দেশ করিলে চলিবে না। জীবাণুর 
আবিষ্কারে প্রাকৃতিক কার্্যের যে সকল কৌশল জানা গিয়াছে, 
কেবল তাহাদেরি গুরুত্ব দেখিতে হইবে। জীবাণুতত্ব এই গরাক্ষায় 
উদ্ধী্ঘ হইয়াছে। আমরা কেবল এই জন্যই জীবাণুতত্বকে আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক পেজ লীন বার বলিয়া হ্বীকার করিতেছি। 
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